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Three Classses of Evidences 


ঠাকুরের জন্মাবাঁধ ঘটনাগুল লইয়া তাঁহার চারতামৃত ধারাবাহকর্‌পে বিবৃত 
করিয়া প্রকাশ করিবার অনেকাদন হইতে ইচ্ছা আছে। শ্রীশ্রীকথামৃত অন্ততঃ 
ছয় সাত ভাগ সম্পূর্ণ হইলে শ্রীমূখ-কাঁথত চাঁরতামৃত অবলম্বন করিয়া একটি 
[লাখবার উপকরণ পাওয়া যাইবে। 

এ সম্বন্ধে তিন প্রকার উপকরণ (materials) পাওয়া যায়_ 

১ম (Direct and Recorded on the same day) :__ 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমুখে বাল্য, সাধনাবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে অথবা ভন্তদের 
সম্বন্ধে নিজ চারত যাহা বলিয়াছেন,_আর যাহা ভন্তেরা সেই দিনেই 'লাপবদ্ধ 
করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীকথামৃতে প্রকাশিত শ্রীমুখ-কাঁথত চাঁরতামৃত এই জাতীয় 
উপকরণ। Ala নিজে যে দিন ঠাকুরের কাছে বাঁসয়া যাহা দেখিয়াছলেন ও 
তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছিলেন তান সেই দিন রাত্রেই (বা দিবাভাগে) সেই- 
গুলি স্মরণ করিয়া দৈনন্দিন বিবরণে Diary -তে লিপিবদ্ধ কারয়াছিলেন। 
এই জাতীয় উপকরণ প্রত্যক্ষ (Direct) দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা প্রাপ্ত। বর্ষ, 
তাঁরখ, বার তিথি সমেত। 

২য় (Direct but unrecorded at the time of the Master) :— 

ঠাকুরের Act ভন্তেরা নিজে যাহা শদানয়াছিলেন, আর এক্ষণে স্মরণ 
কাঁরয়া বলেন। এ জাতীয় উপকরণও AA ভাল। আর অন্যান্য অবতারে 
প্রায় এইরূপ হইয়াছে । তবে চাঁব্বশ বৎসর হইয়া গয়াছে। লিপিবদ্ধ থাকাতে 
যে ভুলের সম্ভাবনা, তাহা অপেক্ষা আঁধক ভুলের সম্ভাবনা । 

৩য় (Hearsay and unrecorded at the time of the Master) : — 


ঠাকুরের সমসামায়ক “হৃদয় মুখোপাধ্যায়, ‘রাম চাটুয্যে প্রভৃতি অন্যান্য 
ভন্তগণের নিকট হইতে ঠাকুরের বাল্য সাধনাবস্থা সম্বন্ধে আমরা যাহা 
শানয়াছি--অথবা “কামার পুকুর, “জয়রামবাটা, শ্যামবাজার নিবাসী বা ঠাকুর- 
গোষ্ঠীর ভন্তদের মুখ হইতে তাঁহার চাঁরত সম্বন্ধে যাহা শ:নিতে MSHI 
তৃতীয় শ্রেণীর উপকরণ | 

্রীপ্রীকথামৃত-প্রণয়নকালে শ্রীম প্রথম জাতীয় উপকরণের উপ ভর 
কারয়াছেন। তাঁহার ধারাবাহিক চাঁরতামৃত যাঁদ ভিন্ন আকারে শ্রীম- প্রকাশ 
করেন, সেও প্রধানতঃ এই প্রথম শ্রেণীর উপকরণের উপর, অর্থাৎ শ্রীমুখ-কথিত 
চরিতামৃতের উপর নির্ভর কারিয়া লেখা হইবে। ইাঁত_ 
।কালিকাতা, SOF আশ্বিন ১৩১৭, ইং ১৯১০ 


' শ্রীরামকৃষ্ণ (মণি অর্থাৎ মাষ্টার মহাশয়ের প্রাত)_যোগণীর মন সর্বদাই ঈশ্বরেতে 
থাকে,_সর্বদাই ঈশ্বরেতে আত্মস্থ। চক্ষু ফ্যাল্‌ফেলে, দেখলেই বুঝা যায়। 
যেমন পাখী ডিমে তা দচ্ছে_সব মনটা সেই ডিমের দিকে, উপরে নামমার 
চেয়ে রয়েছে। আচ্ছা, আমায় সেই Rit দেখাতে পার? 

মণি_যে আজ্ঞা, আমি চেষ্টা করবো যদি কোথাও পাই। 


[১৮৮২,-২৪শে আগন্ট, দাক্ষণেশ্বর 


[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩য় ভাগ__২য় খণ্ড] 


মান্দরে পূজা ও প্রথম প্রেমোন্নাদ We 
att রাসমাঁণর বরাদ্দ *_১২৬৫ (১৮৫৮ XE) 


জীশ্রীকালী_ কাপড় 
শ্রীরামতারক ভট্টাচার্য ৫; রামতারক ৩ জোড়া ৪1০ 
শরীশ্রীরাধাকান্তজন_ রামকৃষ্ণ ৩ জোড়া ৪0০ 
শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 6 রাম চাট্‌য্যে 724৩ 
পাঁরচারক__ হৃদয় মুখুব্যে এ এ 
শ্ৰীহৃদয় মুখোপাধ্যায় ৩০ খোরাকী 
(ফুল তুলিতে হইবে)। -. ীসদ্ধচাউল Mle সের, ডাল /4০ পো, 


পাতা ২ খান, তামাক ১ ছটাক, FG /২॥০ 


বরাদ্দ হইতে দেখা যায় শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৫৮ খঃ শ্রীন্রীরাধাকান্তের মান্দরে, 
ও রামতারক (হলধারী) কালনমান্দিরে, পৃজা কারিতেছেন। হৃদয় পাঁরচারক ফুল 
তুলিতে হয়। [বাঁলদান হয় বাঁলয়া হলধারী পরে ১৮৫৯/৬০ এ “রাধাকান্তের 
সেবায় আসেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ কালীঘরে পূজা কারতে যান।] 

এই সময়ে পণ্চবটীতে তুলসীকানন ও পঢ়রাণমতে সাধন, রামাৎ AA, 
রামলালা সেবা। ১৮৫৯-এ বিবাহ! ১৮৬০-এ কালীঘরে ছয় মাস পূজা ও 
প্রেমোন্মাদ, পূজা ত্যাগ ও পরে ব্রাহ্মণীর সাহায্যে বেলতলায় তন্ত্রের সাধন। 


° From Deed of Endowment executed by Rashmoni on 


18th February, 1861. 


সুচীপন্র 
বিষয় 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্র প্রভাত অন্তরঙ্গ সঙ্গে 

_দাঁক্ষণেশ্বরে জন্মোৎসব দিবসে ঠাকুর ভন্তসঙ্গে 

_দাক্ষিণেশ্বরে অধরাদি ভন্তসঙ্খে 

SAPO সরেন্দ্রভবনে ভন্তসঙ্গে 

_কিকাতায় ভন্তসঙ্গে রোমের বাড়ীতে) 

_দাক্ষিণেশবরে মাঁণলালাদ ভন্তসঙ্গে 

_ দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে 

_দক্ষিণেশ্বরে দশহরা দিবসে রাখালাদি ভক্তসঙ্গে 

_দাঁক্ষণে*্বরে মণি প্রভৃতি সঙ্গে 

_কলিকাতায় কমলকুঁটিরে কেশব প্রভাত সঙ্গে 

_দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে 

_দাক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে 

_ দক্ষিণেশ্বরে প্রাণকৃষ্ণ, রাখাল প্রভাত ভক্তসঙ্গে 

_কালকাতায় চৈতন্যলীলা দর্শন 

=কলিকাতায় সাধারণ ব্াহ্মসমাজ মান্দিরে 

_দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্র, ভবনাথাঁদি সঙ্গে নেবমী পুজা)... 

_কালকাতায় অধর সেনের বাটতে ভক্তসঙ্গে 

_দক্ষিণেশবরে ঈশানাঁদ ভক্তসঙ্গে 

_দাক্ষিণেশ্বরে ভন্তসঙ্গে কালশপূজা দিনে 

_দক্ষিণেশ্বরে পণ্চবটী মূলে ভন্তসঙ্গে a 

দাক্ষিণেশ্বরে “দৌলযাত্রা দিবসে নরেন্দ্রাদ ভন্তসঙ্গে... 

_কলিকাতায় গিরীশ মন্দিরে ভন্তসঙ্গে 

_কালিকাতায় শ্যামপুকুরবাটীতে ভক্তসঙ্গে i 

_কাশাপঢুর বাগানে গিরীশ, রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতি সঙ্গে 

_কাশীপন্র বাগানে নরেন্দ্র হীরানন্দ, সরেন্দ্র, মাষ্টার 
শরৎ, শশী, রাম, কেদার প্রভীত ভন্তসঙ্গে 

_বরাহনগর মঠ 


১০৯ 
১২৪ 
১২৯ 
১৩৬ 
১৪৭ 
১৫৩ 
১৭২ 
১৭৮ 
১৮৬ 
১৯৭ 
২০৬ 
২১৬ 
২২৩ 


২৩০ 
২৪৪ 


LSS 


বাবাজীবন, J 

তাঁহার নিকট যাহা শুনিয়াছলে, সেই কথাই সত্য । ইহাতে তোমার কোন 
ভয় নাই। এক সময় তানই তোমার কাছে এ সকল কথা রাখিয়া'ছলেন। 
এক্ষণে আবশ্যকমত তিনিই প্রকাশ করাইতেছেন। এ সকল কথা ব্যন্ত না কারলে 
লোকের চৈতন্য হইবে নাই, জানিবে। তোমার Tass যে সমস্ত তাঁহার কথা 
আছে তাহা সবই AST! একদিন তোমার মুখে «cise আমার বোধ হইল, 
তিনিই @ সমস্ত কথা বালতেছেন। *** ২১শে আষাঢ়, ১৩০৪ 


' Swami Vivekananda to ‘IP. 
k Thanks! 100000 Master! You have hit Ramkristo in the 
right point. 
Few alas, few understand him !! 
® Antpore 
NARE 
হাটি NDRA NATH 


My heart leaps in joy—and it is a wonder that I do not go mad 
when I find any body thoroughly launched into the midst of the 
doctrine which is to shower peace on Earth hereafter. 

* Antpore isa village in the Hugly district,—the birthplace of 
Swamy Premananda. The Swamiji, ‘M,’ and many of their. fellow 
disciples were at this time, staying as guests at Premananda’s house. 


OPINIONS. 

Swami Vivekananda‘in a letter dated October 1897, c/o 
Lala Hansaraj, Rawalpindi, says :— 

“Dear M., Ces! bon mon ami—Now you are doing just the 
thing. Come out man. No sleeping all life. Time is flying. 
Bravo, that is the way. 

“Many many thanks for your publication. Only I am afraid 
it will not pay its way ina pamphlet form** Never mind—pay 
orno pay. Let it see the blaze of day-light. You will have 
many blessings on you and many more curses—but বৈলাহি AY কাল 


' বনতা সাহেব (that is always the way of the world, Sir). This 


is the time.” 

Swami Vivekananda in a letter dated Dehra Dun, 24th 
November 1897, -says:—“My dear M., many many thanks for 
your second leaflet. It is indeed wonderful. The move is quite 
original and never Was the life of a great teacher brought before 
the public untarnished by the writer’s mind as you are doing. 
The language also is beyond all praise—so fresh, so pointed 
and withal so plain and easy. I cannot express in adequate 
terms how I ‘have enjoyed them. Lam really in a transport 
when I read them. Strange, isn’t it? Our Teacher and Lord 
was so original and each one of us will have to be original 
or nothing. I now understand why none of us attempted his 
life before, It has been reserved for you—this great work, 
He is with you evidently. With love and namaskar, yours 
in the Lord, Vivekananda. 

5, 2, Socratic dialogues are Plato all over. You are entirely 
nidden. Moreover the dramatic part is infinitely beautiful, 
Every body likes it, here or in the west.” 

Srijut Girish Chandra Ghosh ina letter dated 2210 March 
1909 says :—**«If my humble opinion go for anything I not only 
fully endorse the opinion of the great Swamy (Vivekananda ), but 
add in a loud voice that Kathamrita has been my very existence 
during my pratracted illness for the last three yéars.** You deserve 
the gratitude of the whole human race to the end of days.” 

Swamy Ramkrishnananda (Sasi Maharaj ), Belur Math, now 
of the Madras Math, ina letter dated-27th Oct. 1904, says ছি 
“You have left whole humanity. in. debt by publishing these ins 
valuable pages fraught with the best wisdom of the greatest 


Avatar of God.” 


in a letter dated Mylapur, Madras, roth april, 1909, he 
2150 says:—“I went through the graphic description (in Sri 
Sri Ramkrishna Kathamrita Part ill) of Sri Guru Maharaja’s 
going to bless .Pandit Iswar Chandra Vidyasagore. It is 
unparalleiled. “The picture is so very vivid that it is perfectly 
life-like. You have been able to baffle the all-desiructive 
‘power of time. We see Sri Guru Maharaj again with the 
Bhaktas engaged in saving miserable men and women from 
the hands of Ignorance and Death. God preserve your life for 

long time to come so that you may successfully wage war 

2gainst All-destroying Time and keep Sri Ramkrishna ever 
3iving in this world of miseries so that his Divine presence may 
Serve to dispel the gloom from many minds, পি 

Swamy Premanawpa (Baburam ) of Belur Math, in a letter dated 
Puri, 225 July, 1906, ৪259:-্রীত্রীকথাম্ৃত ঘরের কথ! বলে এত দ্বিন 
বড় ঘন He নাই । কিন্তু এখন আর হাত ছাড়া কর্তে পাচ্ছি না। কত 
কথাই মনে হচ্ছে! ধন্য আপনি ৷ Inhis letter dated, Belur Math, 19th 
April 1909 he says:—# # “কথামৃত পাঠে হাজার হাজার লোকে প্রাণ 
পাচ্ছে, সহত্র সহত্র ভক্ত আনন্দ উপলব্ধি কর্‌ছে, কত শত লোক সংসারের 
ভাগে তাগিত হয়ে শান্তি পাচ্ছে। * * সত্যকথা, দেখেছি কতসোকে 
“ifs গাচ্ছে-এই শোক মোহের সংসারে ।” 

Swany ABHEDANANDA, Belur Math, now at New York, says :— 
I think your Bengali edition of Sri Ramkrishna Kathamrita is 
perfect. 

Mr. N. Ghosh inthe Indian Nation, 1910. May, 1902, says— 

Ramkrishna Kathamrita by M. Part 1. isa work of singular 
value and interest. ¢- He has done a kind of work which no 
Bengali had ever done betore, which, so far as we are aware, no 
native of India had ever done. It has been done only once in 
history, namely by Boswell.* But then the immorta] biography 
is only the ‘life of a scholar anda kindhearted man. This 
Kathamrita, on the other hand; is the record of the sayings 
of a Saint. What. is the wit or even the worldly wisdom of 
the great Doctor by the side of the Divine teachings of a genuine 
Devotee? Its value is immense. We say nothing of the 
sayings themselves—for the character of the teacher and the 
teaching is well-known, They take us straight to the truth and 
not through any metaphysical maze. Their style is Biblical 
in simplicity, What a treasure would it have been to the 
world if all the sayings of Sree Krishna, Buddha, Jesus, 
Mahomet, Nanak and Chaitanya could have been thus preserved ! 

শীশ্রীরামক্ষ্ণকথা মৃত বঙ্গতাার এক অমূল্য জিনিস ।& * * 
‘ন’ ভিন্ন এই অমৃত আর কাহারও তাগ্ারে নাই। আমাদের বিশ্বাস, এই. 
গ্রন্থ ঘরে ঘরে পঠিত হইবে । নব্যভারত ১৩*৮ চৈত্র । 
ভ্ীতীরামকৃষ্ণকথামূত wes অমৃতের নিধি। সপ্জীবনী, ৪ঠা বৈশাখ, ১৩০৯) 
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প্রথম খণ্ড 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দাক্ষণেশ্বরে নরেন্দ্রাদ অন্তরঙ্গ সঙ্গে 
প্রথম পাঁরচ্ছেদ 


পূর্বকথা- শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম প্রেমোন্মাদ কথা, ১৮৫৮ 
[ভক্ত কৃষ্ণকিশোর, এ'ড়েদার সাধ, হলধারী, TOTS, জয়মখ্যয্যে, রাসমণী ] 


আঁসিয়াছেন। আরও কয়েকটি অন্তরঙ্গ আছেন। নরেন্দ্র ঠাকুরবাড়ীতে আঁসিয়া 
স্নান কাঁরয়া প্রসাদ পাইয়াছেন। 

আজ আশ্বিন-শরক্রা-চতু্থাঁ foie; ১৬ই অক্টোবর ১৮৮২, সোমবার। 
আগামী বৃহস্পাঁতবার সপ্তমী তিথিতে শ্রীন্রীদবর্গাপূজা। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে রাখাল, রামলাল ও হাজরা আছেন। নরেন্দরের 
সঙ্গে আর দূ একাট ব্ৰহ্মজ্ঞানী ছোকরা আঁসয়াছেন। আজ মান্টারও 


আঁসয়াছেন। ; 
নরেন্দ্র ঠাকুরের কাছেই আহার কাঁরলেন। আহারান্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 


মহাভারত খুজে বেড়াতাম। এপ্ড়েদার কৃষ্ণীকশোরের কাছে অধ্যাত্ম শুনতে 
যেতাম। 
“কুফকিশোরের fe বিশ্বাস! বৃন্দাবনে গাঁছল, সেখানে একদিন FACT 
পেয়োছিল। কুয়ার কাছে গিয়ে দেখে, একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। জিজ্ঞাসা করাতে 
সে বল্‌লে “আমি নীচ জাতি, আপনি ব্রাহ্মণ; কেমন করে আপনার জল 
তুলে দেব? কৃষ্ণাকশোর বললে, 'তুই বল “শিব'। te শশব' বললেই তুই 
শহদ্ধ হয়ে যাবি সে ‘শিব' ‘শিব’ বলে জল তুলে দিলে। অমন আচারগ 
ব্ৰাহ্মণ সেই জল খেলে! কি বিশ্বাস! 

«এটড়েদার ঘাটে একটি সাধ এসোছল। আমরা একদিন দেখতে যাবো 
ভাবল্‌ম। আমি কালীবাড়ীতে হলধারীকে বল্লাম, কৃষ্ণীকশোর আর আমি 


pas. 


২ ্রীপ্্ীরামকৃষ্ণকথামৃত_২য় ভাগ [১৮৮২, ১৬ই অক্টোবর 
সাধু দেখতে যাবো। তুমি যাবে? হলধারী বললে, ‘একটা মাটির খাঁচা 
দেখতে ‘গয়ে fe হবে?’ হলধারী ToT বেদান্ত পড়ে কি না! তাই সাধকে 
বললে “মাটির খাঁচা। কৃষ্ণীকশোরকে গিয়ে আম এ কথা বললাম। সে মহা 
রেগে গেল। আর বললে, “ক! হলধারী এমন কথা বলেছে? যে ঈদ্বর 
খাঁচা! সে জানে না যে ভন্তের দেহ চিন্ময়।' এত রাগ_কালীবাড়ীতে ফুল 
তুলতে আসতো, হলধারীর সঙ্গে দেখা হালে মুখ 'ফারিয়ে নিত! কথা কইবে 
না! 

“আমার বলোছিল, ৈতেটা ফেললে কেন?’ যখন আমার এই অবস্থা 
হ’লো, তখন আশ্বিনের ঝড়ের মত একটা Fe এসে কোথায় ?ক উড়িয়ে লয়ে 
গেল! আগেকার Te Teas রইল না। হুশ নাই! কাপড় পড়ে যাচ্ছে 
তা" পৈতে থাকবে কেমন করে! আমি বললাম, ‘তোমার একবার উন্মাদ হয়, 
তাহলে তুম বোঝ! 

“তাই হলো! তার TREE উন্মাদ হ'ল। তখন সে কেবল “ও ও বলতো 
আর এক ঘরে চুপ ক'রে বসে থাকতো | সকলে মাথা গরম হয়েছে ব'লে কাঁবরাজ 
ডাকলে । নাটাগড়ের রাম কবিরাজ এলো। কৃষ্ণাকশোর তাকে বললে, ওগো 
আমার রোগ আরাম করো, কিন্তু দেখো, যেন আমার গুঁকারাঁট আরাম কারো AT! 
(সকলের হাস্য) । 

«একাদন গিয়ে দেখি, বসে ভাবছে। fewer করলাম, “ক হয়েছে?" 
বাল্‌ুলে 'টেক্সওয়ালারা এসোছল,_তাই ভাবাছি। বলেছে টাকা না দিলে ঘাঁট-বাঁট 
বেচে লবে। আম বল্লাম, “ক হবে ভেবে? না হয় ঘাঁট-বাঁট লয়ে যাবে। 
যাঁদ বেধে লয়ে যায়, তোমাকে ত লয়ে যেতে পারবে না। তুমি ত A গো! 
(নরেন্দ্রাদর হাস্য)। কৃষ্ণাকশোর VAC, আম আকাশবৎ। অধ্যাত্ম পড়তো 
fe না! মাঝে মাঝে “Gin খ' বলে, ঠাট্টা কর্তাম। হেসে বললাম, ‘তুম A 
টেক্স তোমাকে ত টানতে পারবে না। 

“উন্মাদ অবস্থায় লোককে ঠিক ঠিক কথা, হক. কথা, বলতুম ! FACT 
মানতাম না। বড়লোক দেখলে ভয় হতো না। 

“যদ; মল্লিকের বাগানে যতীন্দ্র এসোছল। Sine সেখানে ছিলাম। আমি 
তাকে বল্লাম কর্তব্য কিঃ ঈশ্বর চিন্তা করাই আমাদের কর্তব্য ক না? 
যতীন্দ্ৰ বললে, ‘আমরা সংসারী লোক। আমাদের fe আর ais আছে! 
রাজা য্দরধিষ্ঠিরই নরক দর্শন করোছলেন! তখন হলো । 
বললাম "তুম কি-রকম লোক গা! বা বদ ae 
78 টি দার্ধাম্ঠরের কেবল নরক-দর্শনই মনে করে 
৪ রে ও ক্ষমা ধৈর্য্য, বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরে Is এ 
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এ পরেই ‘আমার একট কাজ আছে’ ব'লে চলে গেল! 


দাঁক্ষণে*্বর-মান্দরে_-পূর্বকথা- প্রথম প্রেমোল্মাদ কথা 5 


“অনেকাদন পরে কাপ্তেনের সঙ্গে সৌরীন্দ্র ঠাকুরের বাড়ী গিছলাম। 
তা'কে দেখে বল্লাম, ‘তোমাকে রাজা টাজা বলতে পার্‌ব না, কেন না, সেটা 
মিথ্যা কথা হবে। আমার সঙ্গে খানিকটা কথা কইলে। তারপর দেখলাম 
সাহেব টাহেব আনাগোনা করতে লাগ্‌লো। রজোগ্‌ণী লোক, নানা কাজ লয়ে 
আছে। যতীন্দ্রকে খবর পাঠান হ'ল। সে ব'লে পাঠালে ‘আমার গলায় বেদনা 
হয়েছে 

“সেই উন্মাদ অবস্থায় আর একাঁদন বরানগরের ঘাটে দেখলাম জয় TAA, 
জপ করছে, কিন্তু অন্যমনস্ক! তখন কাছে গিয়ে দুই চাপর দিলাম! 

«একদিন রাসমাঁণ ঠাকুরবাড়ীতে এসেছে। কালীঘরে এলো! পুজার সময় 
আসতো আর দুই একটা গান গাইতে TACT | গান গাচ্ছি, দেখি যে অন্যমনস্ক 
হয়ে ফুল বাচ্ছে। অমান দুই AG! তখন ব্যস্তসমস্ত হয়ে হাতজোড় করে 
রইলো। : 

“হলধারীকে বললাম, দাদা এ ক স্বভাব হ'লো! কি উপায় কার, তখন 
মাকে ডাকৃতে ডাকৃতে ও স্বভাব CAT! 

[মথ্যরের সঙ্গে তীর্থ ১৮৬৮__কাশীতে বিষয়কথা শ্রবণে ঠাকুরের রোদন ] 


«ও অবস্থায় ঈশ্বর কথা বই আর কিছু ভাল লাগে না। বিষয়ের কথা 
হচ্ছে শুনূলে বসে বসে কাঁদতাম। মথদরবাব যখন সঙ্গে ক'রে তীর্থে লয়ে 
গেল, তখন কাশশীতে রাজাবাবূর বাড়ীতে কয়দিন আমরা ছলাম। মথুর বাবুর 
সঙ্গে বৈঠকখানায় বসে আছি, রাজা বাবুরাও ব'সে আছে। দেখি তারা বিষয়ের 
কথা কইছে। এত টাকা লোকসান হয়েছে এই সব কথা। আমি কাঁদতে লাগলাম, 
মা কোথায় আনলে! আমি যে রাসমণির মান্দরে খুব ভাল ছিলাম, তীর্থ 
করতে এসেও সেই কামনী-কাণ্চনের কথা। কিন্তু সেখানে (দাক্ষিণেবরে) তো 
বিষয়ের কথা শুনতে হয় নাই৷” 

ঠাকুর ভক্তদের, বিশেষতঃ নরেন্দ্রকে, একট: বিশ্রাম করিতে বলিলেন। নিজেও 


ছোট খাটাটিতে একট; বিশ্রাম করিতে গেলেন। 


দ্বিতীয় পারচ্ছেদ 
কত্ত নানন্দে নরেন্দ্র প্রভাতি সঙ্গে- নরেন্দ্রকে প্রেমািঙ্গন 


বৈকাল হইয়াছে_নরেন্দ্র গান গ্াহতেছেন__রাখাল, লাট;, মাষ্টার, নরেন্দ্রের 
ব্রাহ্গবন্ধ প্রিয়, হাজরা,সকলে আছেন। 
নরেন্দ্র কীর্তন গাঁহলেন, খোল বাঁজিতে লাঁগল_ 
foros মম মানস হার foray নিরঞ্জন ; 
{কবা অনুপম ভাতি, মোহন WATS ভকত-হদয়-রঞ্জন। 
নবরাগে রাঞ্জত, কোটী শশীশাবানাদত, 
{কবা িজলণ চমকে, সে রুপ আলোকে, পলকে শিহরে জীবন। 
হাঁদ-কমলাসনে ভাব তাঁর চরণ, 
দেখ শান্ত মনে, প্রেমনয়নে, অপরূপ 'প্রয়দর্শন। 
গচদানন্দ-রসে, ভান্তযোগাবেশে, হও রে চরমগন। 
নরেন্দ্র আবার গাঁহলেন_ 

(১) সত্যং শিব ara রূপ ভাতি হাঁদমান্দরে। 
{রখ রাখ অন্দাদন মোরা ডুবিব রুপসাগরে। 
(সে দন কবে হবে)। (দীনজনের ভাগ্যে নাথ)। 
জ্ঞানঅনন্তরুপে পশিবে নাথ মম হদে, 
অবাক্‌ হইয়ে অধীর মন শরণ লইবে শ্রীপদে। 
শান্তং শিব আদ্বিতীয় রাজ-রাজ চরণে, 
fares ওহে প্রাণসখা, সফল কারব জীবনে। 
এমন অধিকার, কোথা পাব আর, স্বর্গভোগ জীবনে (সশরারে) ৷ 
শুদ্ধমপাপবিদ্ধং রূপ, হেরিয়ে নাথ তোমার, 
আলোক দৌখলে আঁধার যেমন যায় পলাইয়ে সত্বর; 
তেমাঁন নাথ, তোমার প্রকাশে পলাইবে পাপ আঁধার। 
আনন্দ অমৃতরূপে ডীঁদবে হৃদয় আকাশে, 
চন্দ্র উাঁদলে চকোর যেমন ব্লীড়য়ে মন হরে, 
আমরাও নাথ, তেমাঁন করে মাঁতব তব প্রকাশে । 
ওহে CASI মম হদে জবলন্ত বিশ্বাস হে, 
জথালি দিয়ে দীনবন্ধ one মনের আশ হে; 
আমি 'নাশাদন প্রেমানন্দে মগন হইয়ে হে; 


আপনারে ভুলে যাব, তোমারে পাইয়ে হে। 
(সে দিন কবে হবে হে।) 
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(২) আনন্দ বদনে বল মধ্যুর TA নাম। 
নামে উত্থালবে সুধাসিন্ধ পিয়ে আবিরাম। (পান কর আর দান কর CR) | 
যাঁদ হয় কখন শুল্ক হৃদয়, করো নাম গান। 

(বিষয়-মরীচিকায় পড়ে হে) (প্রেমে হৃদয়, সরস হবে হে) 
(দেখ যেন ভুল না রে সেই মহামন্র)। 
(বিপদকালে ডেক Wits দয়াল পিতা, বলে)। 
সবে হৃত্কাঁরয়ে ছিন্ন কর পাপের বন্ধন। (ভয় ব্রহ্ম জয় বলে হে)। 
এস রক্গানন্দে মাত সবে হই পূর্ণকাম। (প্রেমযোগে যোগা হ'য়ে হে)। 
খোল করতাল লইয়া কীর্তন হইতেছে। নরেন্দ্রাদ ভন্তেরা ঠাকুরকে 
বেড়িয়া বেড়িয়া কীর্তন কারতেছেন। কখন গাঁহতেছেন_ প্রেমানন্দ রসে 
হও রে চরমগন! আবার কখন গাহিতেছেন_সত্যং শিব সন্দররূপ ভাতি 
হাঁদমান্দিরে'। 
অবশেষে নরেন্দ্র নিজে খোল ধাঁরয়াছেন ও মত্ত হইয়া ঠাকুরের সঙ্গে 
গাঁহতেছেন_*আনন্দবদনে বল মধুর হারনাম। 
কণর্তনান্তে নরেন্দ্রকে ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়া বার বার আঁলঙ্গন 
করিলেন! বাঁলতেছেন, “তুমি আজ আমায় যে আনন্দ দিলে!!! 
আজ ঠাকুরের হৃদয়মধ্যস্থ প্রেমের উৎস উচ্ছবাসত হইয়াছে। রাত প্রায় 
আটটা। তথাপি প্রেমোন্মত্ত হইয়া একাকী বারান্দায় {বচরণ করিতেছেন। 
উত্তরের লম্বা বারান্দায় আসিয়াছেন ও দ্রতপদে বারান্দার এক সীমা হইতে অন) 
সীমা পর্যন্ত পাদচারণ কারিতেছেন। মাঝে মাঝে যার সঙ্গে কি কথা 
কাঁহতেছেন। হঠাৎ উন্মত্তের ন্যায় বলিয়া উঠলেন, “তুই আমার কি করবি” 
ই কথা fe বাঁলতেছেন? 
নরেন্দ্র, মাষ্টার, প্রিয় রাত্রে থাঁকবেন। নরেন্দ্র থাঁকবেন; ঠাকুরের 
আনন্দের সীমা নাই। রাতিকালীন আহার প্রচ্তুত। শ্রীশ্রীমা নহবতে আছেন 
রুটি ছোলার ডাল ইত্যাদি প্রস্তুত কারয় য় 
ভন্তেরা মাঝে মাঝে থাকেন; স্বরেন্দ্র মাসে মাসে কিছু খরচ দেন। 


[নরেন প্রভাকে ষ্কুল ও অন্যান্য বিষয় কথা কাঁহতে নিষেধ} 


* নরেন্দ্র_আজকাল ছোকরারা কি রকম দেখছেন? 
মাষ্টার_মন্দ নয়, তবে ধর্মোপদেশ কিছ; হয় না! 
নরেন্দ্র_আমি নিজে যা’ দেখেছি, তাতে বোধ হয় সব অধঃপাতে যাচ্ছে। 

Tews, ইয়াক Tas, স্কুল পালানো, এ সব সর্বদা দেখা যায়। এমন 
কি দেখোঁছ যে কুস্থানেও যায়৷ 
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মান্টার_যখন পড়াশুনা ক'রতাম, আমরা তো এরুপ দেখ নাই, শ্দীন নাই। 

নরেন্দ্_আপাঁন বোধ হয় ততো িশৃতেন না। এমন দেখোছ যে, খারাপ 
লোকে নাম ধ'রে ডাকে; কখন আলাপ করেছে কে জানে। 

TTS আশ্চর্য! 

নরেন্দ্র-আমি জান, অনেকের চাঁরত্র খারাপ হয়ে গেছে। স্কুলের 
কর্তৃপিক্ষীয়েরা ও ছেলেদের আভভাবকেরা এ সব বষয় দেখেন ত ভাল হয়। 


[ঈশ্বরকথাই কথা__“আত্মানং বা িজাননথ অন্যাং বাচং িমন9থ”। 


এইরূপ কথাবার্তা চাঁলতেছে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরের ভিতর হইতে 
তাঁহাদের কাছে আসলেন ও হাঁসতে হাঁসতে বাঁলতেছেন, “কি গো, 
তোমাদের কি কথা হচ্ছে?” নরেন্দ্র বললেন, “এ'র সঙ্গে স্কুলের কথাবার্তা 
হচ্ছিলো । ছেলেদের চাঁরন্র ভাল থাকে না।” ঠাকুর একট: এ সকল কথা 
“pial মান্টারকে গম্ভীর ভাবে বাঁলতেছেন_ “এ সব কথাবার্তা ভাল নয়। 
ঈশ্বরের কথা বই অন্য কথা ভাল নয়। তুমি এদের চেয়ে বয়সে বড়, Tire 
হয়েছে, তোমার এ সব কথা তুলতে দেওয়া উচিত ছল না।” (নরেন্দ্রের বয়স 
তখন ১৯1২০; WAT ২৭।২৮)। 


TG অপ্রস্তুত। নরেন্দ্রাদ ভন্তগণ চুপ করিয়া রাঁহলেন। 
_.. ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া হাঁসতে হাসিতে নরেন্দ্রাদ ভন্তগণকে 
' খাওয়াইতেছেন। ঠাকুরের আজ মহা আনন্দ। 
কাঁরতেছেন ও ঠাকুরের সঙ্গে গল্প করিতেছেন। আনন্দের হাট বাঁসয়াছে। 
কথা কাঁহতে কাহিতে নরেন্দ্রকে ঠাকুর বালতেছেন, “চদাকাশে হলো পর্ণ 
প্রেমচন্দ্রোদয় হে" এই গানাট একবার গা না।” 

নরেন্দ্র গাঁহতে আরম্ভ কারলেন। অমাঁন সঙ্গে সঙ্গে খোল করতাল 
অন্য ভন্তগণ বাজাইতে লাগলেন__ : 


চিদাকাশে হলো পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় হে। 
উথালল প্রেমাসন্ধ কি আনন্দময় হে। 
(জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময়) 
চাঁরাদকে ঝলমল করে ভন্ত গ্রহদল, 
ভক্তসঙ্গে ভন্তসখা লীলারসময় হে। 

(জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময়) 
স্বগের HATA খল, আনন্দ-লহরণ তুল; 
নবাবধান বসন্ত সমশরণ বয়, 

ফুটে তাহে মন্দ মন্দ লীলারস প্রেমগন্ধ, 
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ঘাণে যোগীবন্দ যোগানন্দে মত্ত হয় হে। 
(জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময়) 
ভবাসন্ধূজলে, িধান-কমলে, আনন্দময়ী 'িরাজে, 
আবেশে আকুল, ভক্ত আকুল, পিয়ে সন্ধা তার মাঝে। 
দেখ দেখ মায়ের প্রসন্ন বদন চিত্ত বিনোদন ভূবন-মোহন 
পদতলে দলে দলে সাধুগণ, নাচে গায় তারা হইয়ে মগন; 
কিবা অপরূপ আহা মার মার, জুড়াইল প্রাণ দরশন কাঁর 
প্রেমদাসে বলে সবে পায়ে ধাঁর, গাও ভাই মায়ের জয়॥ 


কীর্তন কাঁরতে কাঁরতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নত্যে কাঁরতেছেন। ভন্তেরাও 
তাঁহাকে বোঁড়য়া নৃত্য কাঁরতেছেন। . : 

কীর্তানান্তে ঠাকুর উত্তর পর্ব বারান্দায় বেড়াইতেছেন। হাজরা মহাশয় 
বারান্দার উত্তরাংশে বাসয়া আছেন! ঠাকুর সেখানে গিয়া বসলেন; মাষ্টার 
সেইখানে বাঁসয়াছেন ও হাজরার ACO কথা কাঁহতেছেন ঠাকুর একাট ভন্তকে 


ভন্ত-_-একটি আশ্চর্য স্ব 
জলরাশি! কয়েকখানা নৌকা 


আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপান কেমন 
হেসে বললেন_এখানে কোন কস্ট নাই; জলের 
জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কোথায় যাচ্ছেন £ 
বল্‌লাম_-একট; দাঁড়ান; আমিও 


করে যাচ্ছেন? ব্রাহ্মণাট একট; 
নীচে বরাবর সাঁকো আছে! 
feta বল্‌্লেন- ভবানীপুর যাচ্ছি ৷ আমি 


আপনার সঙ্গে যাব" 

শ্রীরামকৃষ__আমার এ কথা শুনে রোমাণ্ট হচ্ছে! 

শাম আসলেন, আমার এখন তাড়াতাড়ি তোমার নামতে দে! 
এখন আঁস। এই পথ দেখে রাখ, তুমি তার পর এসো 


শ্রীরামকৃষ্*-_আমার রোমা হচ্ছে! তুমি শীঘ্র মন্ম লও! 
arate ভক্তগণ ঠাকুরের ঘরের মেজেতে বিছানা 


গাদর্শন, কখনও ঠারুরদের 
কখন - কীর্তন। কখনও ব লতেছেন, বেদ, পুরাণ, Sra, 
ভাবা । গীতা উদ্দেশ্য করিয়া অনেকবার 


== ভক্ত, ভগবান 
গীতা, গায়রী_ ভাগবত; তা ত্যাগী। কখনও T-BAR FH ডুন 
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aig; তুমিই পর, তুমিই apie; তুমিই বিরাট, তুমিই স্বরাট; তুমিই নিত্য, 
তুমিই লীলাময়শী; gins চতুর্বিংশাতি wg 

এদিকে “কালামান্দিরে ও প্রাধাকান্তের মন্দিরে মঙ্গল আরাত হইতেছে 
ও শাঁক ঘণ্টা বাঁজতেছে। ভন্তেরা উঠিয়া দোখতেছেন কালীবাড়ীর পন্পোদ্যানে 
ঠাকুরদের ALAA ALAA আরম্ভ হইয়াছে ও প্রভাতী রাগের, লহরা উঠাইয়া 
নহবত বাঁজতেছে। 

নরেন্দ্রাদি ভন্তগণ প্রাতঃকৃত্য সমাপন কাঁরয়া ঠাকুরের কাছে আঁসয়া 
উপাস্থিত হইলেন। ঠাকুর হাস্যমুখ, উত্তরপূর্ব বারান্দার পাশ্চমাংশে দাঁড়াইয়া 
আছেন। 

নরেন্দ্র পণ্টবটীতে কয়েকজন নানকৃপল্থী সাধু বসে আছে দেখল:ম। 

শ্রীরামকৃষ্ণ_হাঁ, তারা কাল এসোছল! (রেন্দ্রকে) তোমরা সকলে এক 
সঙ্গে মাদূরে TA, আমি দোৌখ। 

ভন্তেরা সকলে মাদরে বাঁসলে ঠাকুর আনন্দে দৌখতে লাগলেন ও 
তাঁহাদের সাঁহত গল্প কাঁরতে লাগলেন। নরেন্দ্র সাধনার কথা তুঁলিলেন। 


[ নরেন্দ্রাদকে দ্ত্রীলোক নিয়ে সাধন িষেধ__সন্তানভাব আঁত শদ্ধ ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদির প্রৃতি)_ভান্তই সার। তাঁকে ভালবাস্‌লে বিবেক 
বৈরাগ্য আপনি আসে। 

নরেন্দ্র-_আচ্ছা, স্ত্রীলোক নিয়ে সাধন তল্ত্রে আছে? 

শ্রীরামকৃ্__ও সব ভাল পথ নয়, বড় কঠিন, আর পতন প্রায়ই হয়। 
বাঁরভাবে সাধন, দাসীভাবে সাধন, আর মাতৃভাবে সাধন! আমার মাতৃভাব। 


দাসীভাবও ভাল। বারভাবে সাধন বড় কঠিন। সন্তানভাব বড় শুদ্ধ 
ভাব। 


নানকপল্থী সাধ্ুরা ঠাকুরকে আঁভবাদন করিয়া বাঁললেন,_“নমো 
নারারণায়।” ঠাকুর তাঁহাদের আসন গ্রহণ করিতে বাঁললেন। 


[ঈশ্বরে সব সম্ভব_ Miracles ] 


ঠাকুর বালতেছেন-_ঈশ্বরের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। তাঁর স্বরূপ 
কেউ মুখে বলতে পারে না। সকলই সম্ভব। দুজন যোগণ ছিল; ঈশ্বরের 
সাধনা করে। নারদ খাঁষ যাচ্ছিলেন। একজন পরিচয় পেয়ে বললেন 
‘তুমি নারায়ণের কাছ থেকে আসছে; Teta কি. করছেন? নারদ বললেন, 
দেখে এলাম, [তান ছ'চের four দিয়ে উট হাতা প্রবেশ করাচ্ছেন, আবার 
বার কর্‌ছেন। একজন বল্‌লে ‘তার আর আশ্চর্য কি! তাঁর পক্ষে সবই 


সম্ভব’ কিন্তু অপরাটি বললে “তাও 
চা লে, কি হতে পারে! তুমি কখনও সেখানে 


দক্ষিণেশ্বর-মান্দরে নরেদ্দ্রাদকে উপদেশ > 


বেলা প্রায় নয়টা! ঠাকুর নিজের ঘরে বসিয়া আছেন। মনোমোহন 
কোন্নগর হইতে সপ্ারবারে আসিয়াছেন। মনোমোহন প্রণাম করিয়া বললেন 
_ «এদের কলকাতায় faa যাচ্ছ!" ঠাকুর কুশল aq Sia বাঁললেন_ 
“আজ ১লা অগস্ত্য, কলকাতায় যাচ্ছ; কে জানে বাপ5!” এই বলিয়া একট? 
হাঁসয়া অন্য কথা কাঁহতে লাগলেন। 
[নরেন্দ্রকে মগ্ন হইয়া ধ্যানের উপদেশ 


নরেন্দ্র ও তাহার বন্ধুরা স্নান করিয়া আসিলেন। ঠাকুর ব্যগ্র হইয়া 
নরেন্দ্রকে বলিলেন, “যাও বটতলায় ধ্যান কর গে, আসন দেব?” 
নরেন্দ্র ও তাঁর কয়টি ব্রাহ্মবন্ধ পণ্চবটীমূলে ধ্যান কারতেছেন। বেলা 
প্রায় সাড়ে দশটা । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কিয়তক্ষণ পরে সেইখানে উপস্থিত; 
মান্টারও আঁসয়াছেন। ঠাকুর কথা কাঁহতেছেন_ 
শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্ম ভন্তদের ATS) ATA করবার সময় তাঁতে মগ্ন হ'তে হয়। 
উপর উপর ভাসলে কি জলের নীচে রত্ন পাওয়া যায়? 
এই বলিয়া ঠাকুর মধুর স্বরে গান গাহিতে লাগিলেন_ 
ডুব দেরে মন কাল ব'লে। হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে! 
ARPA নয় শূন্য কখন, দচার ডুবে ধন না পেলে, 
তুম দম সামর্থোয একডুবে যাও, কুলকুণ্ডালনীর কুলে। 


জ্ঞান-সমদ্রের মাঝে রে মন, শান্তিরুপা মন্তা ফলে, 
| faqs মত চাইলে। 
কামাদি ছয় কুন্ভার আছে, আহার-লোভে সদাই চলে, 

তুম বিরেকহলদ গায়ে মেখে যাও ছোঁবে না তার গাধ গেলে! 
রামপ্রসাদ বলে বম্প দিলে, মিল্‌বে রতন ফলে কলে! 

[ব্রাঙ্গসমাজ, TST ও সমাজসংজকার (Social Reforms)— 

আগে ঈশ্বরলাভ, পরে লোকশিক্ষা প্রদান] 
নরেন্দ্র ও তাঁহার বন্ধগণ OAUTH চাতাল হইতে অবতরণ করিলেন ও 
ঠাকুর দাঁষিণাস্য হইয়া নিজের ঘরের দিকে 


তেছেন। 


১০ শরীত্রীরামকৃষ্কথামৃত-২য় ভাগ [ ১৮৮২, ১৭ই অঙক্টে.বয় 


“তাঁকে হৃদয়মান্দরে আগে প্রতিষ্ঠা কর। বন্তৃতা, লেকচার, তারপর ইচ্ছা 
হয়তো কারো । শুধু ব্রহ্ম ব্রহ্ম বল্‌লে কি হবে, যাঁদ বিবেকবৈরাগ্য না থাকে? 
ও তো ফাঁকা শঙ্খধবাঁন £ 

“এক গ্রামে পদ্মলোচন ব'লে একটি ছোকরা ছিল! লোকে তাকে পোদো 
পোদো ব'লে ডাকতো । গ্রামে একটি পোড়ো মন্দির feet! ভিতরে ঠাকুর- 
“বিগ্রহ নাই__মাঁন্দরের গায়ে অশ্বথগাছ, অন্যান্য গাছ-পালা হয়েছে। মান্দিরের 
fuera চামচিকা বাসা করেছে। মেজেতে ধুলা ও চামচিকার বিষ্ঠা। মান্দরে 
লোকজনের আর যাতায়াত নাই। 

“এক দিন সন্ধ্যার কিছু পরে গ্রামের লোকেরা শঙ্খধবাঁন শুনতে পেলে । 
মন্দিরের দিক থেকে শাঁক বাজছে ভোঁ ভোঁ করে। গ্রামের লোকেরা মনে 
BAC, হয় তো ঠাকুর প্রাতষ্ঠা কেউ করেছে, সন্ধ্যার পর আরাত হচ্ছে। 
ছেলে, বড়ো, AAS, মেয়ে, সকলে দৌড়ে দৌড়ে মন্দিরের সম্মুখে গিয়ে 
উপস্থিত। ঠাকুর দর্শন করবে আর আরাত দেখবে। তাদের মধ্যে একজন 
মান্দরের দ্বার আস্তে আস্তে খুলে দেখে, পদ্মলোচন এক পাশে দাঁড়য়ে 
ভোঁ ভোঁ শাঁক বাজাচ্ছে। ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হয় নাই_মান্দির মার্জনা হয় নাই 
চামচিকার বিষ্ঠা রয়েছে। তখন সে চেশচয়ে বলছে__ 

মন্দিরে তোর নাহিক মাধব! 
পেদো, শাঁক ফুকে তুই করাল গোল! 
তায় চামচিকে এগার জনা 'দিবানাশ দিচ্ছে থানা 

“যদি হৃদয়-মন্দিরে মাধব প্রতিষ্ঠা করতে চাও, যাঁদ ভগবান লাভ করতে 
চাও, শুধু ভোঁ ভোঁ করে শাঁক ফুকলে ক হবে! আগে freind কর। মন 
শুদ্ধ হ'লে ভগবান্‌ পাত্র আসনে এসে বসবেন। চামচিকার বিষ্ঠা থাকলে 
মাধবকে আনা যায় না। এগার জন চামচিকে একাদশ হীন্দ্িয়_ পাঁচ জ্ঞানোন্দ্য়, 
Ab কর্মোন্দ্রয় আর মন। আগে মাধব প্রতিষ্ঠা, তার পর ইচ্ছা হয় বন্তৃতা 
লেকচার দিও! 

“আগে ডুব দাও। ডুব, দিয়ে রত্ন তোল, তার পর অন্য কাজ। 

“কেউ ডুব দিতে চায় না। সাধন নাই ভজন নাই, বিবেক-বৈরাগ্য নাই, 
দ?চারটে কথা শিখেই অমনি লেকচার! 

“লোকশিক্ষা দেওয়া কঠিন ।...ভগবানকে দর্শনের পর যাঁদ কেউ তাঁর আদেশ 
পায়, তা হ’লে লোকশিক্ষা দিতে পারে ।” 


[ অবিদ্যা চ্ৰ-আন্তারক wis হ’লে সকলে বশে আসে] 


_ কথা কাহিতে কাঁহতে ঠাকুর উত্তরের: বারান্দার পশ্চিমাংশে আসিয়া 
দাঁড়াইয়াছেন। মণি কাছে দাঁড়াইয়া। ঠাকুর বার বার বলিতেছেন, শববেক- 
বৈরাগ্য না হ'লে ভগবানকে পাওয়া যায় না।” মাঁণ বিবাহ করিয়াছেন; তাই 


_ দক্ষিপেশ্বর-মান্দরে- লরেন্দ্রীদকে উপদেশ ১১ 


ব্যাকুল হইয়া ভাঁবতেছেন, fe হইবে! বয়স ২৮, কলেজে পাঁড়য়া ইংরাজী 
লেখাপড়া কিছ শিখিয়াছেন। ভাঁবতেছেন বিবেক বৈরাগ্য মানে কি কাঁমনী- 
কাণ্চন ত্যাগ? 

মণ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাত) স্ব যাঁদ বলে, আমায় দেখছো না, আম আত্ম- 
হত্যা কর্বো। তা হ'লে কি হবেঃ 

শ্রীরামকৃষ্ণ (গম্ভীরস্বরে)_অমন স্ত্রী ত্যাগ করবে, যে ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন 
করে। আত্মহত্যাই করুক, আর যাই কর্‌ক। 

“যে ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন দেয়, সে অবিদ্যা স্ত্রী ।” 

গভীর 'চল্তানিমগ্ন হইয়া মণ দেওয়ালে ঠেসান দিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া 
রাহলেন। নরেন্দ্রাদ ভন্তগণও ক্ষণকাল অবাক হইয়া রাহলেন। 

ঠাকুর তাঁহাদের সাঁহত একট; কথা কাহিতেছেন, হঠাৎ মাঁণর কাছে আয়া 
একান্তে আস্তে আস্তে বাঁলতেছেন, “শকন্তু যার ঈশ্বরে আন্তরিক ভান্ত আছে, 
তার সকলেই বশে আসে_রাজা, দুষ্ট লোক, স্রী। নিজের আন্তরিক te 
থাক্‌লে স্রাও ক্রমে ঈশ্বরের পথে যেতে পারে। নিজে ভাল হ'লে ঈশ্বরের 
ইচ্ছাতে সেও ভাল হতে পারে ।” 

মণির চিন্তাগ্নিতে জল পাঁড়ল। তানি এতক্ষণ ভাবিতোৌছলেন_আত্ম- 
হত্যা করে করুক, আম কি করব? 

মণি (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাত)_সংসারে বড় ভয়! 

শ্রীরামকৃষ্ণ মোণ ও নরেন্দ্রাদির প্রাত)_তাই, চৈতন্যদেব বলোঁছলেন, ‘শুন 
শুন নিত্যানন্দ ভাই সংসারী জীবের কভু গাঁত নাই 


নাত নাই। কেউ যাঁদ ঈশ্বরলাভ করে সংসারে থাকে, তার কোন ভয় নাই। 
prea মাঝে মাঝে সাধন করে কেউ যাঁদ mT ভান্তি লাভ করতে পারে, 


সংসারে ACA তার কোন ভয় নাই! 


দ্বিতীয় খণ্ড 
দাক্ষণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব 
প্রথম পারচ্ছেদ 
প্রভাতে ভন্তসঙ্গে 
কালীবাড়ীতে আজ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব__ফাল্লুন শক্রাদ্বিতীয়া Tota, 
রবিবার,.১১ই মার্চ ১৮৮৩ খষ্টাব্দ। আজ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভন্তগণ সাক্ষাৎ 
তাঁহাকে লইয়া জন্মোৎসব করিবেন। 
প্রভাত হইতে ভন্তেরা একে একে আসিয়া জুটিতেছেন। সম্মুখে মা 
ভবতারণীর মান্দর। মঙ্গল আরাঁতর পরই প্রভাতী রাগে নহবতখানায় 
মধুর তানে রোশনচৌকি বাঁজতেছে। একে বসন্তকাল, বৃক্ষলতা সকলই 
নূতন বেশ পাঁরধান করিয়াছে; তাহাতে ভন্তহদয় ঠাকুরের জন্মাঁদন স্মরণ কাঁরয়া 
নৃত্য কারতেছে। চতুদ্দিকে আনন্দের সমীরণ বহিতেছে। মাষ্টার fon 
দেখিতেছেন; ভবনাথ, রাখাল, ভবনাথের বন্ধু কালীকৃষ্ণ, উপাঁস্থত শাছেন। 
তখন খুব সকাল । ঠাকুর ই'হাদের সঙ্গে পূর্বাদকের বারান্দায় বাঁসয়া সহাস্যে 
আলাপ করিতেছেন। মাষ্টার পেণীছয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম 
কারলেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রাতি)_তুমি এসেছ। (ভন্তাদগকে) লজ্জা, ঘৃণা, 
ভয়, তিন থাকতে নয়। আজ কত আনন্দ হবে। কিন্তু যে শালারা হাঁরনামে 


মত্ত হয়ে নৃত্য-গীত করতে পারবে না, তাদের কোন কালে হবে না। ঈশ্বরের 
কথায় লঙ্জা কি, ভয় কিঃ নে, এখন তোরা গা। 


ভবনাথ।ও কালাকৃষ্ণ গান গাঁহতেছেন__ 
ধন্য ধন্য আজ দিন আনন্দকারণী, 
সবে মিলে তব সত্যধর্ম ভারতে প্রচাঁর। 
হৃদয়ে হৃদয়ে তোমার ধাম, দিশি দাশ তব পণ্য নাম; . 
ভন্তজনসমাজ আজি স্তুতি করে তোমারি। 
নাহি চাহ প্রভু ধন জন মান, নাহি প্রভু অন্য কাম; 
প্রার্থনা করে তোমারে আকুল নরনারী। 
তব পদে প্রভু লইন্দ শরণ, fe ভয় বিপদে ক ভয় মরণ, 
অমৃতের খাঁন পাইনু যখন জয় জয় তোমারি । 
ঠাকুর বদ্ধাঞজাল হইয়া এক মনে গান শহনতেছেন। গান Mice শীনতে 
মন একেবারে ভাবরাজ্যে চলিয়া গিয়াছে। ঠাকুরের মন শুষ্ক [দয়াশলাই-_ 


দাঁক্ষণেশ্বর-মান্দিরে_ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব ১৩ 


একবার ঘাঁসলেই উদ্দীপন। প্রাকৃত লোকের মন ভিজে 'দয়াশলাইয়ের ন্যায় 
যত ঘসো জলে না-কেন না মন বিষয়াসন্ত। ঠাকুর অনেকক্ষণ ধ্যানে নিমগ্ন। 
গকয়ৎক্ষণ পরে কালীকৃষ্ণ ভবনাথের কানে কানে কি বলিতেছেন। 


[আগে হরিনাম না শ্রমজীবীদের শিক্ষা? ] 


কালীকৃষ্ণ ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া গান্রোথান কাঁরলেন। ঠাকুর বিস্ময়াবষ্ট 
হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথায় যাবে?” 

ভবনাথ-_আজ্ঞা, একট; প্রয়োজন আছে, তাই AA! 

শ্ৰীরামকৃষ্ণ_কি দরকার ? 

ভবনাথ- আজ্ঞা, ও শ্রমজীবাদের িক্ষালয়ে (Baranagore Workingmen’s 
Institute) যাবে ।. [কালাীকৃষের প্রস্থান] | , 

শ্রীরামকৃ্*_ওর কপালে নাই। আজ হারনামে কত আনন্দ হবে HALT? 
ওর কপালে নাই! 


জন্মোৎসবে ভন্তুসঙ্গে_ সন্াসীর কঠিন নিয়ম 


বেলা প্রায় সাড়ে আটটা বা নয়টা । ঠাকুর আজ অবগাহন করিয়া গঞ্গায় 
স্নান করিলেন না;_শরীর তত ভাল নয়। তাঁহার স্নান করিরার জল এ 
পূর্বোন্ত বারান্দায় কলস কারয়া আনা হইল, ঠাকুর স্নান কাঁরতেছেন, 
ভন্তেরা স্নান করাইয়া দিল। ঠাকুর স্নান কাঁরতে কাঁরতে বাললেন, “এক ঘটা 
জল আলাদা করে রেখে দে।” শেষে এঁ ঘটীর জল মাথায় দিলেন। ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ আজ বড় সাবধান, এক ঘটা জলের বেশী মাথায় দিলেন না। 

স্নানান্তে মধুর কণ্ঠে ভগবানের নাম কাঁরতেছেন। শুদ্ধ বস্ত্র পারধান 
করিয়া দুই একটি ভক্ত সঙ্গে দাক্ষিণাস্য হইয়া কালীবাড়ীর পাকা উঠানের 
মধ্য দিয়া মা কালীর মন্দিরের অভিমুখে যাইতেছেন। ALA অবিরত নাম 
উচ্চারণ কাঁরতেছেন। দুষ্ট ফ্যালফেলে ডিমে যখন তা দেয়, পাখীর দুষ্ট 
যেরূপ হয়। ৃ 

মা কালীর মান্দরে গিয়া প্রণাম ও পূজা করিলেন। পুজার নিয়ম নাই 
_ গন্ধ-পুষ্প কখনও মায়ের চরণে {দতেছেন, কখনও বা নিজের মস্তকে ধারণ 
কাঁরতেছেন। অবশেষে মায়ের নির্মাল্য মস্তকে ধারণ করিয়া ভবনাথকে 
বলিলেন, ‘ডাব নে রে। মা কালার প্রসাদী ডাব। 

আবার পাকা উঠানের পথ fear নিজের ঘরের দিকে আসিতেছেন। সণ্গে 
মাঞ্টার ও ভবনাথ। ভবনাথের হাতে ডাব। রাস্তার ভানাদকে শ্রীশ্রীরাধাকান্তের 


১৪ শ্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_২য় ভাগ [ ১৮৮৩, ১১ই মার্চ 


মান্দর; ঠাকুর বালতেছেন, “বিষ্ণুঘর”। এই যুগলরুপ দর্শন কাঁরয়া ভূঁমস্ঠ 
হইয়া প্রণাম কাঁরলেন! আবার বামপার্শ্বে দ্বাদশ শব মাঁন্দর। সদাশবকে 
উদ্দেশে প্রণাম করিতে লাগলেন। 

ঠাকুর এইবার ঘরে আসিয়া পেশীছিলেন। দোখলেন, আরো ভন্তের সমাগম 
হইয়াছে। রাম, নিত্যগোপাল, কেদার চাটুয্যে ইত্যাদি অনেকে আঁসিয়াছেন। 
তাঁহারা সকলে তাঁকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুরও তাঁহাদের কুশল 
প্রশ্ন করিলেন। 

ঠাকুর নিত্যগোপালকে দৌখয়া বলিতেছেন,_“তুই কিছ; খাব?” ভক্জাটর 
তখন বালকভাব। তান বিবাহ করেন নাই, বয়স ২৩/২৪ হ'বে। সর্বদাই 
ভাবরাজ্যে বাস করেন। ঠাকুরের কাছে কখনও একাকী কখনও রামের সঙ্গে 
প্রায় আসেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ভাবাবস্থা দৌখয়া তাঁহাকে স্নেহ করেন। 
তাঁহার' পরমহংস অবস্থা_এ কথা ঠাকুর মাঝে মাঝে বলেন। তাই তাঁহাকে 
গোপালের ন্যায় দৌখতেছেন। 

ভন্তাট বাঁললেন, “খাব” | Safe ঠিক বালকের ন্যায়। 


[নত্যগোপালকে উপদেশ-_ত্যাগণীর নারীসঙ্গ একেবারে নিষেধ ] 


খাওয়ার পর ঠাকুর গঙ্গার উপর ঘরের পাশ্চম ধারে গোল বারান্দাটিতে 
তাঁকে লইয়া চঁলিলেন ও তাঁহার সাঁহত আলাপ কাঁরতে লাগলেন। 

একটি স্ত্রীলোক পরম GT, বয়স ৩১/৩২ হইবে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে 
প্রায় আসেন ও তাঁহাকে সাতিশয় vig করেন। সেই স্তীলোকটিও এঁ ভন্তাটর 
অদ্ভূত 'ভাবাবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করেন ও তাঁহাকে 
প্রায় নিজের আলয়ে লইয়া যান। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভন্তাটর প্রতি) সেখানে তুই ক যাস? 

নিত্যগোপাল (বালকের ন্যায়) হাঁ যাই ৷ নিয়ে যায়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ওরে সাধ; সাবধান! এক' আধবার যাঁবি। বেশী যাসনে- পড়ে 
যাব! কামনীকাণ্চনই মায়া। সাধ্যর মেয়ে TAT থেকে অনেক দূরে থাকতে 
হয়। ওখানে সকলে ডুবে যায়। ওখানে ব্রহ্মা বিষ; পড়ে খাচ্ছে খাবি। 

ভন্তাট সমস্ত শঢ়ানলেন। 

মাষ্টার (স্বগত)-কি আশ্চর্য! এই ভন্তাটর পরমহংস অবস্থা_ ঠাকুর 
মাঝে মাঝে বলেন। এমন উচ্চ অবস্থা সত্তেও fe ইহার farm সম্ভাবনা! 
সাধুর পক্ষে ঠাকুর কি কঠিন নিয়মই কাঁরলেন। মেয়েদের সঙ্গে মাখামাখি 
কাঁরলে সাধুর পতন হইবার সম্ভাবনা। এই উচ্চ আদর্শ না থাঁকলে জীবের 
উদ্ধারই বা কিরুপে হইবে? স্বীলোকটি ত ভান্তমতী। তবুও ভয়! এখন 
বাঁঝলাম, ্রীচৈতন্য ছোট হাঁরদাসের উপর কেন অত কঠিন শাসন কারয়া- 
facet | মহাপ্রভুর বারণ সত্তেও হারদাস একজন we ণবধবার সাঁহত আলাপ 


দক্ষিণেশ্বর-সান্দিরে জদ্মোৎসব-_কীর্তলানন্দ ও সমাধিমান্দরে re 


করিয়া ছিলেন। কিন্তু হরিদাস যে সন্ন্যাসী । তাই মহাপ্রভু তাঁকে ত্যাগ 
কাঁরলেন। fe শাসন! সন্ন্যাসীর কি কাঠন নিয়ম! আর. এ ভভ্তটির উপর 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কি ভালবাসা! পাছে উত্তরকালে তাঁহার কোন বিপদ হয় 
_ তাড়াতাঁড় পূর্ব হইতে সাবধান কাঁরতেছেন। ভন্তেরা অবাক্‌। “সাধ 
সাবধান'_ভন্তেরা এই মেঘগম্ভীরধবাঁন শহীনতেছেন। 


তৃতাঁয় পারচ্ছেদ 
সাকার নিরাকার- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের রামনামে সমাধি 
এইবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে ঘরের উত্তর-পূর্ব বারান্দায় আঁসয়াছেন। 
ভক্তদের মধ্যে দাঁক্ষণেশ্বরবাসী একজন গৃহস্থও বাঁসয়া আছেন। তান গৃহে 
বেদান্ত চর্চা করেন। ঠাকুরের সম্মুখে শ্রীযুক্ত কেদার চাটুয্যের সঙ্গে তান 
শব্দব্রক্গ সম্বন্ধে কথা কাঁহতেছেন। 


[ঠাকুর শ্্রীরামকফ ও অবতারবাদ_ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ALAA] 


দাক্ষণেশ্বরবাসী-_এই অনাহত শব্দ সর্বদা অন্তরে বাহিরে হচ্ছে। 

are শব্দ হ'লে ত হবে না, শব্দের প্রতিপাদ্য একটি আছে। 
তোমার নামে কি GAG আমার আনন্দ হয়? তোমায় না দেখলে যোল আনা 
আনন্দ হয় না। : 

দঃ নিবাসী-এ শব্দই TH এ অনাহত শব্দ। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেদারের প্রাত)ওঃ TIE! এ'র খাষিদের মত। খাষরা 
রামচন্দ্রকে বললেন, ‘হে রাম, আমরা জান তুমি দশরথের ব্যাটা। ভরদ্বাজাঁদ 
ধাঁষরা তোমায় অবতার জেনে পূজা করুন। আমরা অখণ্ড শাচ্চদানন্দকে চাই" 
রাম এই কথা শুনে হেসে চ'লে গেলেন। 

'বেদার- খারা রামকে অবতার জানেন নাই। খাঁধরা বোকা ছিলেন! 

শ্রীরামকৃষ্ণ (গম্ভীরভাবে)_আপনি এমন কথা বলো না। যার যেমন 
রূচ। আবার যার যা পেটে সয়। একটা মাছ এনে মা ছেলেদের নানারকম 
করে খাওয়ান। SACS পোলাও ক'রে দেন; কিন্তু সকলের পেটে পোলাও 
সয় না। তাই তাদের মাছের ঝোল ক'রে দেন। যার যা পেটে সয়। আবার 
কেউ মাছ ভাজা, মাছের অন্বল ভালবাসে । (সকলের হাস্য)। যার যেমন 


নের অন্ধকার দূরে যায়। প্রাণে আছে, রামচন্দ্র খন সভাতে এলেন, তখন 


\ 


১৬ শ্রীশ্রীরামকৃঞ্চকথাম্‌ত--২য় ভাগ [ ১৮৮৩, ১১ই মাচ 


সভায় শত সূর্য যেন উদয় হ'ল। তবে সভাসদ্‌ লোকেরা পুড়ে গেল না কেন? 
তার উত্তর_তাঁর জ্যোতঃ জড় জ্যোতি নয়। সভাস্থ সকলের হৃংপদ্ম are iis 
হ'ল। সূর্য উঠলে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়।» 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া ভন্তদের কাছে এই কথা বাঁলতেছেন। বাঁলতে 
বাঁলতেই একেবারে বাহ্যরাজ্য ছাড়া মন POA হইল! “হৎপদ্ম প্রস্ফুটিত 
RA” এই কথাটি উচ্চারণ করিতে না করিতে ঠাকুর একেবারে সমাধিস্থ। 

ঠাকুর সমাধি মান্দিরে। ভগবান দর্শন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের হংপদ্ম কি 
WRITS হইল! সেই একভাবে দণ্ডায়মান। কিন্তু বাহ্যশন্য। চিন্রার্পতের 
ন্যায়। শ্ৰীমুখ Sa ও সহাস্য। Weal কেহ দাঁড়াইয়া কেহ বাঁসয়া; অবাক; 
একদ্‌ষ্টে এই অদ্ভুত প্রেম রাজ্যের ছবি, এই অদ্টপর্ব সমাধি-চিত্র, সন্দর্শন 
করিতেছেন। 

অনেকক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইল। 

ঠাকুর দীর্ঘানঃ্বাস ফোলয়া “রাম” এই নাম বার বার উচ্চারণ কাঁরতে 
লাগিলেন। নামের বর্ণে বর্ণে যেন অমৃত ঝরিতেছে। ঠাকুর উপবিষ্ট হইলেন। 
ভন্তেরা চতুর্দিকে বাঁসয়া aan দেখিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভন্তাদগের প্রতি)_অবতার যখন আসে, সাধারণ লোকে জানতে 
পারে নাগোপনে আসে। দুই চারজন অন্তরঙ্গ SE জানতে পারে! রাম 
eH, পূর্ণ অবতার, এ কথা বারজন aly কেবল জানৃত। অন্যান্য খাঁষরা 
বলোঁছল, 'হে রাম, আমরা তোমাকে দশরথের ব্যাটা ব'লে জানি! 

“অখণ্ড সাঁচ্চদানন্দকে কি সকলে ধরতে পারে? কিন্তু নিত্যে* উঠে যে 
বিলাসের জন্য লালায় থাকে, তারই পাকা ভান্ত। বিলাতে কুইন (রাণী) কে 
দেখে এলে পর, তখন কুইনএর কথা; কুইনএর কার্য, এ সকল বর্ণনা করা 
চলতে পারে। কুইনএর কথা তখন বলা ঠিক্‌ ঠিক্‌ হয়। ভরদ্বাজাঁদ ate 
রামকে স্তব করেছিলেন, আর বলোঁছলেন,-হে রাম তুমিই .সেই অখণ্ড 
সচ্চিদানন্দ। তুমি আমাদের কাছে মান:ষরুপে অবতীর্ণ হয়েছ। বস্তুতঃ তুমি 
তোমার মায়া আশ্রয় করেছ ব'লে, তোমাকে মানুষের মত দেখাচ্চে! ভরদ্বাজাঁদ 
খাঁষ রামের পরম we! তাঁদের ভন্তি পাকা ভক্তি” J 


*{1নিত্য— God, the Absolute. 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
কীর্তনানন্দে ও সমাধিমন্দিরে 


SCH এই অবতার তত্ব অবাক হইয়া শ্ীনতেছেন। কেহ কেহ ভাবিতেছেন, 
দি আশ্চর্য! BONS অখণ্ড সাচ্চদানন্দ_যাহাকে বেদে বাক্য-মনের wets 
বাঁলয়াছে__সেই পুরুষ আমাদের সামনে চোদ্দ পোয়া মানুষ হইয়া আসেন। 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যেকালে বাঁলতেছেন, সেকালে অবশ্য হইবে যাঁদ তাহা না 
হইত, তাহা হইলে “রাম রাম” কাঁরয়া এই মহাপ/রুষের কেন সমাধি হইবে? 
নিশ্চয় হীন হংপদ্মে রামরূপ দর্শন করিতেছিলেন। 

দেখতে দেখিতে কোন্নগর হইতে ভন্তেরা খোল করতাল লইয়া সংকীর্তন 
করিতে কারতে বাগানে আঁসয়া উপস্থিত হইলেন। মনোমোহন, নবাই ও 
অন্যান্য অনেকে নামসংকীর্তন করিতে করিতে ঠাকুরের কাছে সেই উত্তর-পূর্ব 
বারান্দায় উপগ্রথত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমোন্মত্ত হইয়া তাঁহাদের সাঁহত 
APSA করিতেছেন। 

নৃত্য করিতে করিতে. মাঝে মাঝে সমাধি। তখন আবার সংকীর্তনের 
মধ্যে চিন্রার্পতের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। সেই অবস্থায় ভন্তেরা তাঁহাকে 
পুজ্পমালা “দয়া সাজাইলেন। বড় বড় গোড়েমালা। ভন্তেরা দেখিতেছেন, যেন 
প্রীগোরাঙ্গ সম্মুখে দাঁড়াইয়া।. গভীর ভাবসমাধানমগন! প্রভুর কখন অন্তদরশা 
__তখন জড়বৎ চিন্রার্পতের ন্যায় TEMA হইয়া পড়েন। কখন বা অর্ধ- 
বাহ্যদশা__তখন প্রেমাবিষ্ট হইয়া নৃত্য কাঁরতে থাকেন। আবার কখন বা 
গ্রীগোরাঙ্গের ন্যায় বাহ্যদশা_। তখন ভক্তসঙ্গে সংকীর্তন ক'রেন। 

ঠাকুর সমাধিস্থ, দাঁড়াইয়া। গলায় মালা। পাছে পাঁড়য়া যান ভাবিয়া 
একজন ভন্ত তাঁহাকে ধারয়া আছেন; চত্দকের ভন্তেরা দাঁড়াইয়া খোল ক্রতাল 
লইয়া কীর্তন কারিতেছেন। ঠাকুরের wie স্থির! চন্দ্রবদন প্রেমান্দরঞ্জিত॥ 
ঠাকুর পাশ্চমাস্য। ee 

এই আনন্দ মুর্তি ভন্তেরা অনেকক্ষণ ধারয়া দেখিতে লাগিলেন। সমাধ 
ভঙ্গ হইল। বেলা হইয়াছে। {কয়ংক্ষণ পরে কীর্তনও থামল ৷ . ভন্তেরা 
ঠাকুরকে আহার করাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। 

ঠাকুর কিয়ংকাল বিশ্রাম কারয়া, নববদ্্র পাঁতাম্বর পরিধান -কাঁরয়া ছোট 
খাটাটিতে বাঁসলেন। পাতাম্বরধারী সেই আনন্দময় TAMA জ্যোতম'য় 
ভক্তাচিত্তখেনোদন, অপরুপ রূপ ভন্তেরা দর্শন কারতেছেন। সেই দেবদুলণভ, 
পাত্র মোহন see দর্শন করিয়া নয়নের তৃপ্তি হইল না। ইচ্ছা, আরও 
দেখি, আরও দেখি: সেই রূপসাগরে মগ্ন হই। 

ঠাকুর আহারে বাঁসলেন। ভন্তেরা আনন্দে প্রসাদ পাইলেন। 


sas. 


পণ্চম পারচ্ছেদ 
গোস্বামী সঙ্গে সব্ধর্মসমন্বয় প্রসঙ্গে 


আহারের পর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাটাঁটতে বিশ্রাম কারিতেছেন। ঘরে 
লোকের ভিড় বাঁড়তেছে। বাহিরের বারান্দাগুলও লোকে পাঁরপূ্ণ। ঘরের 
মধ্যে ভন্তেরা মেঝেতে বাঁসয়া আছেন ও ঠাকুরের দিকে একদ্‌জ্টে চাহিয়া 
আছেন। কেদার, সুরেশ, রাম, মনোমোহন, গিরীন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ, মাষ্টার 
ইত্যাদি অনেকে ঘরে উপস্থিত। রাখালের বাপ আসিয়াছেন; তিনিও এ ঘরে 
বসিয়া আছেন। 

একটি বৈষ্ণব গোদ্বামীও এই ঘরে উপাঁবষ্ট। ঠাকুর তাহাকে সম্বোধন 
করিয়া কথা কহিতেছেন। গোস্বামীদের দেখলেই ঠাকুর মস্তক অবনত কাঁরয়া 
প্রণাম কারতেন_-কখন কখন সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ হইতেন। 


[ নাম-মাহাত্ম্য না অন্যরাগ_অজামিল 1 


শ্রীরামকৃফ__আচ্ছা, তুমি কি বল? উপায় কিঃ 

গোস্বামী-_ আজ্ঞা, নামেতেই হবে। কলিতে নাম-মাহাত্ম্য। 

শ্রীরামকৃষ্ণ, নামের খুব মাহাত্ম্য আছে বটে। তবে অন্দরাগ,না থাকলে 
কি হয়? ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হওয়া দরকার। শুধু নাম করে যাচ্ছি 
কিন্তু কামিনীকাণ্চনে মন রয়েছে, তাতে কি হয়? 

“বিছে বা ডাকুর কামড় অমান মন্ত্রে সারে না--ঘুটের ভাক্রা দত হয়।” 

গোস্বামী-তা হলে অজামিল? অজামিল মহাপাতকী, এমন পাপ নাই, 
যা সে করে নাই। কিন্তু মরবার সময় 'নারায়ণ' বলে ছেলেকে ডাকাতে উদ্ধার 
হয়ে গেল। 

শ্রীরামকৃ্ণ_হয় তো অজামলের পূর্বজন্মে অনেক কর্ম করা feet আর 
আছে যে, সে পরে তপস্যা করোছিল। 

“এ রকমও বলা যায় যে, তার তখন অন্তিমকাল। হাতকে নাইয়ে দিলে 
[ক হবে, আবার ধূলা-কাদা মেখে যে কে সেই! তবে হাতীশালায় ঢোকবার 
আগে যাঁদ কেউ ঝুল ঝেড়ে দেয় ও স্নান করিয়ে দেয় তা হ'লে গা পাঁরত্কার 
থাকে। 

“নামেতে একবার শুদ্ধ হলো; কিন্তু তার পরেই হয়ত নানা পাপে দিপ্ত 
হয়। মনে বল নাই; প্রতিজ্ঞা করে না যে, আর পাপ ক'রব না। গঙ্গা স্নানে 
পাপ সব যায়। গেলে কি হবে? লোকে বলে থাকে, পাপগলো গাছের 
উপর থাকে। গংগা নেয়ে যখন মানদ্ষটা ফেরে, তখন এ পুরানো পাপগনুলো 
গাছ থেকে ঝাঁপ দিয়ে ওর ঘাড়ের ওপর পড়ে। (সকলের হাস্য)। সেই পরানো 


দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে জন্মোৎসব_ গোস্বামী সঙ্গে Ae ea aT ১৯ 


AARC আবার ঘাড়ে চড়েছে। স্নান করে দু পা না আসতে আসতে আবার 
ঘাড়ে চড়েছে! ' 

“তাই নামও কর, সঙ্গে ACA প্রার্থনা কর, যাতে ঈশ্বরেতে অনুরাগ হয়, 
আর যে সব জানস দু দিনের জন্য, যেমন টাকা, মান, দেহের সুখ; তাদের 
উপর যাতে ভালবাসা কমে বায়, প্রার্থনা কর। 


[ বৈষ্ণবধৰ্ম ও সাম্প্রদায়িকতা__সবর্ধর্মসমন্বয় ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ (গোস্বামীর প্রাত)_আন্তারক হ'লে সব ধর্মের ভিতর Trae 
ঈশ্বরকে পাওয়া AT! বৈষবেরাও ঈশ্বরকে পাবে, শান্তরাও পাবে, বেদান্ত- 
বাদীরাও পাবে, ব্রহ্মজ্ঞানীরাও পাবে; আবার মুসলমান, AM, এরাও পাবে। 
আন্তারক হলে সবাই পাবে। কেউ কেউ ঝগড়া করে বসে। তারা বলে, 
‘আমাদের See না ভজলে ead হবে না'; কি, "আমাদের মা কালীকে 
না ভজলে কিছুই হবে না'; ‘আমাদের খৃষ্টান ধর্মকে না নিলে ছুই হবে 
ar’ 

“এ সব ales নাম মতুয়ার Girt; অর্থাৎ আমার ধর্ম ঠিক, আর সকলের 
Trem এ বদ্ধ খারাপ। ঈশ্বরের কাছে নানা পথ দিয়ে পেশছান যায়। 

“আবার কেউ কেউ বলে, ঈশ্বর সাকার, তান নিরাকার নন। এই ব'লে 
আবার ঝগড়া | যে বৈষ্ণব, সে বেদান্তবাদীর সঙ্গে, ঝগড়া করে। 

“্যাদ ঈশ্বর সাক্ষাৎ দর্শন হয়, তা হ'লে ঠিক বলা যায়। যে দর্শন করেছে, 
সে ঠিক জানে ঈশ্বর সাকার, আবার নিরাকার! আরো তান কত ক আছেন 
তা বলা যায় না। - ] 

“কতকগুলো কাণা একটা BO কাছে এসে পড়োছল। একজন লোক 
ব'লে দিলে, এ জানোয়ারটির নাম BOT! তখন কাণাদের জিজ্ঞাসা করা হ'ল 
হাতটা fe রকম? তারা হাতার গা স্পর্শ করতে লাগল। একজন বললে, 
হাত একটা থামের মত!’ সে কাণাটি কেবল হাতীর পা স্পর্শ করোছল। 
আর একজন বললে, হাতীটা একটা কুলোর মত! সে কেবল একটা কানে 
হাত দিয়ে দেখোঁছল। এই রকম যারা LG কি পেটে হাত দিয়ে দেখোঁছল 
তারা নানাপ্রকার বলতে লাগল। তেমাঁন ঈশ্বর সম্বন্ধে যে যতটুকু দেখেছে 
সে মনে করেছে, ঈশ্বর এমান; আর কিছ নয়। 

«একজন লোক বাহ্যে থেকে ফিরে এসে বললে গাছতলায় একাঁট সুন্দর 
লাল ?গরাগাট দেখে এল:ম। আর একজন বললে, আম তোমার আগে সেই 
গাছতলায় গিছলুম-_লাল কেন হবেঃ সে সবুজ আমি স্বচক্ষে দেখোছ। 
আর একজন বললে, ও আমি বেশ জানি, তোমাদের আগে গি'ছলাম, সে 
গিরগিটি আমিও দেখোঁছ। সে লালও নয়, সবজও নয়, স্বচক্ষে দেখোঁছ 
নীল। আর দুইজন ছিল তারা বললে, হলদে, পাঁসটেনানা রং! শেষে 
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সব ঝগড়া বেধে গেল। সকলে জানে, আম যা দেখোঁছ, তাই ঠিক। তাদের 
ঝগড়া দেখে একজন লোক জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপার কিঃ যখন সব বিবরণ 
শুনলে, তখন বললে, আমি এঁ গাছতলাতেই থাক; আর এঁ জানোয়ার কি 
আম ান। তোমরা প্রত্যেকে যা বলছ, তা সব সত্য; ও গিরাগাঁট”_কখন 
সবুজ, কখন নীল, এইরূপ নানা রং হয়। - আবার কখন দৌখ, একেবারে কোন 
রং নাই। নিগ্ুণ। 


[ সাকার না নিরাকার ] 7 


(গোস্বামীর প্রাত)_“তা ঈশ্বর শুধু সাকার বললে ক হবে। তান 

শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মানুষের মত দেহ ধারণ ক'রে আসেন, এও সত্য, নানারূপ ধারে 
ভন্তকে দেখা দেন, এও AST! আবার তান নিরাকার, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ,-এও 
সত্য। বেদে তাঁকে সাকার নিরাকার দুই বলেছে, সগুণ বলেছে, 'ির্গণও 
বলেছে। 
“fe রকম জান? সাচ্চদানন্দ যেন অনন্ত সাগর। ঠাণ্ডার গুণে যেমন 
সাগরের জল বরফ হয়ে ভাসে, নানারূপ ধ'রে বরফের DIS সাগরের জলে ভাসে; 
তেমাঁন ভীন্তিহীম লেগে সাঁচ্চদানন্দ সাগরে সাকার মূর্তি দর্শন হয়।. ভক্তের 
জন্য সাকার । আবার জ্ঞানসূর্য উঠলে বরফ গলে যায়, আগেকার যেমন জল, 
তেমনি জল। অধঃ Bag পারিপচ্র্ণ। জলে জল তাই শ্রীমদ্ভাগবতে সব 
স্তব করেছে_ ঠাকুর, তুমিই সাকার তুমিই নিরাকার; আমাদের সামনে তুম 
TAA হয়ে বেড়াচ্চ, কিন্তু বেদে তোমাকেই বাক্য-মনের অতীত বলেছে। 

“তবে বলতে পার, কোন কোন ভক্তের পক্ষে তান নিত্য সাকার। এমন 
জায়গা আছে, যেখানে বরফ গলে না, স্ফাঁটকের আকার ধারণ করে।” 

RS, শ্রীমন্ভাগবতে ব্যাস*.তিনাট দোষের জন্য ভগবানের কাছে 
ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন৷ এক জায়গায় বলেছেন, হে ভগবন্‌! তুমি বাক্য 
মনের অতীত, কিন্তু আম কেবল তোমার Ale তোমার সাকাররূপ- বর্ণনা 
করেছি, অতএব অপরাধ মার্জনা করবেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-হাঁ, ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার, আবার সাকার-ীনরাকরেরও 
পার। তাঁর ইতি করা যায় AT! 


* “রূপং রুপাববাছির্জতস্য ভবতো ধ্যানেন যং কাঁল্পতং, 
জন্তত্যানির্বাচনীয়তাহখিলগদুরো দুরীকৃতা যন্ময়া। 
mines নিরাকৃতং ভগবতো যন্তার্থযান্রাদিনা, 
ক্ষল্তব্যং ভাগদীশ! তদ্টিবকলতাদোব্রয়ং APTI” 


& €).8 00... Wee Brat, 


Roc. me 5.860. acy পরিচ্ছেদ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিত্যাদদ্ধ ও কৌমার বৈরাগ্য 

রাখালের বাপ বাঁসরা আছেন! রাখাল আজকাল ঠাকুরের কাছে রাহয়াছেন। 
রাখালের মাতাঠাকুরাণী পরলোকপ্রাপ্তির পর foro. দ্বিতীয় সংসার 
কাঁরয়াছেন। রাখাল এখানে আছেন, তাই পিতা মাঝে মাঝে আসেন। ‘তান 
ওখানে থাকাতে বিশেষ আপত্তি করেন না। Sia সম্পন্ন ও Taal লোক, 
মামলা মোকদ্দমা সর্বদা কাঁরতে হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে অনেক উীকল, 
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ইত্যাদি আসেন। রাখালের {পতা তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ 
কাঁরতে মাঝে মাঝে আসেন। তাঁহাদের. নিকট বিষয়কর্ম সম্বন্ধে অনেক 
পরামর্শ পাইবেন। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে রাখালের বাপকে দোৌখতেছেন। ঠাকুরের 
ইচ্ছা- রাখাল তাঁর কাছে দাঁক্ষণেশ্বরে থাকিয়া যান। - 

শ্রীরামকৃষ্ (রাখালের বাপ ও ভ্তদের প্রাত)_আহা, আজকাল রাখালের 
স্বভাবাঁট কেমন হয়েছে! ওর খের দিকে তাঁকয়ে দেখ দেখতে পাবে, 
মাঝে মাঝে ঠোঁট নড়ছে! অন্তরে ঈশ্বরের নাম জপ করে কনা; তাই ঠোঁট নড়ে। 

«এ সব ছোকরারা নিত্য THEA থাক। ঈশ্বরের জ্ঞান নিয়ে জন্মেছে। 
একটা বয়স হলেই বুঝতে পারে, সংসার গায়ে লাগলে আর রক্ষা নাই। 
বেদেতে হোমাপাখীর কথা আছে, সে পাখী আকাশেই থাকে, মাটির উপর 
কখন. আসে না। : আকাশেই ডিম পাড়ে। fur পড়তে থাকে; কিন্তু এত 
উদৃতে পাখা থাকে যে, পড়তে পড়তে ডিম ফুটে যায়। তখন পাখীর ছানা 
caine পড়ে, সেও HTS থাকো কিন্তু তখনও এত উবে ডে 
শাখা উঠে ও চোখ ফোটে। তখন সে দেখতে পায় যৈ আম সার উপর 
এর! মাটিতে পড়লেই মৃত্যু! মাটি দেখাও যা, অমান মার দিকে IT 
দৌড়। একবারে Bue আরল্ভ করে দিল। ACS মার কাছে পেছতে 


_ এমন জ্ঞান হয় কেমন করে? 
পড়ে, তা হ'লে তাতে ছোলা গাছই হয়। 


ববষ্ঠাকুড়ে পড়েছে, বালে fe অন্য গাছ হবেঃ 
«আহা, রাখালের স্বভাব আজকাল কেমন হয়েছে। তা হবে 


ওল ধাঁদ ভাল হয়, তার ম্খীটিও “ভাল হয়। ( 
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মাষ্টার (একান্তে 1গরীন্দ্রের প্রাত)_সাকার-ীনরাকারের কথাটি হীন কেমন 
বুঝিয়ে দলেন। বৈষ্বেরা বাঁঝ কেবল সাকার বলে? 

গিরীন্দ্রতা হবে। ওরা একঘেয়ে | 

মান্টার_নত্য সাকার", আপাঁন বুঝেছেন? স্ফটিকের কথা? আম ওটা 
ভাল বুঝৃতে পারছি না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মান্টারের প্রাত)_হাঁগা,-তোমরা fe বলাবাল কচ্ছ? 

মাষ্টার ও গিরীন্দ্র একট; হাসয়া টুপ কারয়া রাহলেন। 

বন্দে fa রোমলালের প্রাত)ও রামলাল, এ লোকটিকে এখন খাবার 
দেও, আমার খাবার পরে THe! 

ভ্রীরামকৃষ্ণ_বৃন্দেকে খাবার এখনও দেয় নাই? 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
পণ্চবটীমূলে কীর্ততনানন্দে 


অপরাহ্ে ভন্তেরা পণ্টবটীমুলে কীর্তন কারতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদের 
সাহত যোগদান করিলেন। আজ ভন্তসঙ্গে TA নাম কীর্তন করিতে কাঁরতে 
আনন্দে ভাঁসলেন__ 

শ্যামাপদ আকাশেতে মন GSI উড়তোছিল। 

কলুষের কুবাতাস পেয়ে গোপ্তা খেয়ে পড়ে গেল॥ 

মায়াকান্ন হোল ভারী, আর আমি উঠাতে নার। 

দারাসূত কলের দাঁড়, ফাঁস লেগে সে ফে'সে গেল 

জ্ঞান-মুণ্ড গেছে ছিড়ে, উঠিয়ে দিলে অমান পড়ে। 

মাথা নাই সে আর TH উড়ে, সঙ্গের ছ'জন জয়ী হ'ল॥ 

wis ডোরে ছিল বাঁধা, খেলতে এসে লাগল ধাঁধা ৷ 

নরেশচন্দ্রের হাসা কাঁদা, না আসা এক ছিল ভাল ॥ 
“ আবার গান হইল । গানের সঙ্গে সঙ্গে খোল-করতাল বাজতে লাগল ॥ 
ঠাকুর ভক্তসঙ্গে নাচিতেছেন__ 

মজলো আমার মন ভ্রমরা শ্যামাপদ নীল কমলে। 

(শ্যামাপদ নীল কমলে, কালীপদ নীল কমলে!) 

যত বিষয়-মধু তুচ্ছ হল কামাঁদ কুসুম সকলে ॥ 

চরণ কাল, ভ্রমর কাল, কালয় কালো মিশে গেল। 

AG OF, প্রধান মত্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে ॥ 

কমলাকান্তের মনে, আশাপূূর্ণ এতাঁদনে। 

তার সুখ-দুঃখ সমান হ'ল আনন্দ-সাগর উলে ॥ 


দাঁক্ষণেশবর-মান্দরে_পণ্ণবটীমূলে কীর্তনানন্দে ২৩ 


কাঁত্তন চলিতেছে। VEN গাহতেছেন__ 


(১) শ্যামা মা কি এক কল করেছে। 
(কালা মা কি এক কল করেছে) 
চোদ্দ পোয়া কলের Fouts, কত রঙ্গ দেখাতেছে। 
আপনি থাকি কলের ভিতাঁর, কল VA ধ'রে কল ডু, 
কল বলে আপনি Vid, জানে না কে ঘুরাতেছে। 
যে কলে জেনেছে তারে, কল হ'তে হবে না তারে, 
কোন কলের ভান্ত ডোরে আপনি শ্যামা বাঁধা আছে। 


, (২) ভবে আসা খেলতে পাশা কত আশা করোছলাম। 
আশার আশা ভাঙ্গা দশা প্রথমে পঞ্জাড় পেলাম ॥ 
পো বার আঠার ষোল, যুগে যুগে এলাম ভাল। 
শেষে কচে বারো প'ড়ে মাগো, পঞ্জাছক্কায় বন্দী হলাম ॥ 
ভন্তেরা আনন্দ কাঁরতে লাগলেন। তাহারা একট; থামলে ঠাকুর গান্রোথান 
কারলেন। ঘরে ও আশে-পাশে এখনও VAP SE আছেন। 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পণ্টবটী হইতে দাঁক্ষণাস্য হইয়া নিজের ঘরের দিকে 
যাইতেছেন। সঙ্গে মান্টার। : বকুলতলায় আসিলে পর শ্রীষুন্ত ব্রিলোক্যের 
সাঁহত দেখা হইল। তিনি প্রণাম করিলেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রিলোক্যের প্রতি)_পণ্চবটীতে ওরা গান গাচ্চে। চল না 
একবার-_- 
নৈলোক্য-আমি গিয়ে ক করব? 
শ্রীরামকৃষ্+-_কেন, বেশ একবার দেখতে। 
নৈলোক্য-_ একবার দেখে এসোছ। 
শ্রীরামকৃষ্ণ আচ্ছা, আচ্ছা বেশ। 


অষ্টম পাঁরচ্ছেদ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও গৃহস্থ ধর্ম 

প্রায় সাড়ে পাঁচটা ছয়টা হইল। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে নিজের ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব 
বারান্দায় বাঁসয়া আছেন। ভক্তদের দেখিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেদারাঁদ ভক্তের প্রাত)_সংসারত্যাগী সাধ্₹_সে তো হারিনাম 
PIAL! তার ত আর কোন কাজ নাই। সে যাঁদ ঈশ্বর চিন্তা করে তো, 
আশ্চর্যের বিষয় নয়। সে যাঁদ ঈশ্বর চিন্তা না করে, সে যদি হারনাম না করে 
তা হ’লে বরং সকলে নিন্দা করবে৷ 

“সংসারী লোক বাঁদ হরিনাম করে, তা হলে বাহাদ্‌রী আছে। দেখ, 
জনক রাজা খুব বাহাদুর। সে দুখানি তরবার ঘুরাত। একখানা জ্ঞান ও 
একখানা কর্ম। এদিকে পূর্ণ ব্ৰহ্মজ্ঞান আর একাদকে সংসারের কর্ম FACE | 
নষ্ট মেয়ে সংসারের সব কাজ খুটিয়ে ক'রে কিন্তু সর্বদাই উপপাতিকে চিন্তা 
করে। 

“সাধ সঙ্গ সর্বদা দরকার, সাধু ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করে দেন।” 

কেদান_আজ্ঞে হাঁ! মহাপুরুষ জীবের উদ্ধারের জন্য আসেন। যেমন 
রেলের এনাঁজন পেছনে কত গাড়ী বাঁধা থাকে, টেনে য়ে যায়। অথবা যেমন 
নদী বা তড়াগ কত জীবের পিপাসা শান্তি করে। 

ক্রমে ভন্তেরা গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। একে একে সকলে 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম কাঁরলেন ও তাঁহার পদধুি গ্রহণ 
কাঁরলেন। ভবনাথকে দেখিয়া ঠাকুর বালতেছেন, “তুই আজ আর যাস নাই। 
তোদের দেখেই উদ্দীপন!» 

ভবনাথ এখনও সংসারে প্রবেশ করেন নাই। বয়স উনিশ কুঁড়ি, গৌরবর্ণ 
সুন্দর দেহ। ঈশ্বরের নামে তাঁহার চক্ষে জল আসে। ঠাকুর তাঁহাকে সাক্ষাৎ 
নারায়ণ দেখেন। 


তৃতীয় খণ্ড 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভন্তসঙ্গে দাক্ষণেশ্বর-মান্দরে- শ্রীষন্ত অধর 
সেনের দ্বিতীয় দর্শন 


প্রথম পারচ্ছেদ 
মাঁণলাল ও কাশীদর্শন 


, আর যার মা’ না হ'লে চলে না, তান বালক। 
আজ রাববার, ৮ই এপ্রিল, ৯৮৮৩ খষ্টাব্দ, ২৬শে চৈত্র, প্রাতঃকাল। এই 
যে ঠাকুর বালকের ন্যায় বাঁসয়া আছেন! কাছে বাঁসয়া একটি ছোকরা SE 


র হইয়া প্রণাম কাঁরলেন। ঠাকুরের ্রাতুঙ্পাত্র রামলাল 
জনি ও আও রক ভালা বার 
যু মাশিলাল ates আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে 
প্রণাম. করিলেন। 

মাণ মল্লিক কাশীধামে গিয়াঁছলেন। [তানি ব্যবসায়ী লোক, কাশীতে 
তাঁহাদের কৃঠি আছে। 


২৬ শ্ৰীশ্ৰীরামকৃষ্ণকথামৃত-_২য় ভাগ [১৮৮৩, ৮ই এাপ্রল 


শ্রীরামকৃষ্ণ হ্যাঁগা, কাশীতে গেলে, কিছু সাধুটাধ দেখলে? 

মাঁণলাল-__ আজ্ঞে হাঁ, ব্ৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ' এদের সব দেখতে 
গিছলাম। 

শ্রীরামকৃষ্২-কি রকম সব দেখলে বল? 


মাঁণলাল-_ত্ৈলঙ্গ স্বামী সেই ঠাকুরবাড়ীতেই আছেন, মণিকার্ণকার ঘাটে 
বেণীমাধবের কাছে। লোকে বলে, আগে তাঁর উচ্চ অবস্থা ছিল। কত আশ্চর্য 
আশ্চর্য কার্য FACS পার্তেন। এখন অনেকটা কমে গেছে। 

শ্রীরামকৃষ্ষ-ও সব বিষয়শ লোকের নিন্দা। 

মাঁণলাল-_ভাস্করানন্দ সকলের সঙ্গে মেশেন, ব্রৈলঙ্গ স্বামীর মত নয়-_ 
একেবারে কথা বন্ধ। 


'[সদ্ধের পক্ষে ঈশ্বর set aed পক্ষে পাপপ্যণ্য ফ্রি উইল] 


শ্রীরামকৃষ্ণ-_ভাস্করানন্দের সঙ্গে তোমার কোন কথা হল? 

মাণলাল_ আজ্ঞে হাঁ, অনেক কথা: হ'ল। তার মধ্যে পাপপনণ্যের কথা 
হ'ল! তান বল্লেন, পাপ পথে যেও না, পাপচিন্তা ত্যাগ করবে, ঈশ্বর এই 
সব চান। যে সব কাজ কল্পে পুণ্য হয়, এমন সব কর্ম কর। 

শ্রীরামকৃষ্-হাঁ ও এক রকম আছে, ধ্রীহকদের জন্য। যাদের চৈতন্য 
হয়েছে, যাদের ঈশ্বর সং আর সব অসৎ অনিত্য ব'লে বোধ হয়ে গেছে, তাদের 
আর এক রকম ভাব। তারা জানে যে, ঈশবরই একমান্র কর্তা, আর সব অকর্তা। 
যাদের চৈতন্য হয়েছে তাদের বেতালে পা পড়ে না, হিসাব ক'রে পাপ ত্যাগ 
কর্তে হয় না, ঈশ্বরের উপর এত ভালবাসা যে, যে কর্ম তারা করে সেই কর্মই 
সৎকর্ম! কিন্তু তারা জানে, এ কর্মের কর্তা আম নই, আমি ঈশ্বরের দাস। 
আম 2a, তানি যন্ত্রী। তান যেমন করান, তেমান কার, যেমন বলান তেমনি 
বাল, [তানি যেমন চালান, তেমান pict! 

“যাদের চৈতন্য হয়েছে, তারা পাপপহণ্যের পার। তারা দেখে ঈশ্বরই সব 
কর্ছেন। এক জায়গায় একটি মঠ ছিল। মঠের সাধুরা রোজ মাধুকরণ 
(ভিক্ষা) করতে যায়। একদিন একটি সাধু ভিক্ষা করতে করতে দেখে যে, 
একটি জমিদার একটি লোককে ভারী মার্ছে। সাধি বড় দয়ালু; সে মাঝে 
পড়ে জমিদারকে মারতে বারণ করলে। জমিদার তখন ভার রেগে রয়েছে, 
সে সমস্ত কোপটা সাধুটির গায়ে ঝাড়লে। এমন প্রহার করলে যে, সাধ্যাট 
অচৈতন্য হ'য়ে পড়ে রৈল। কেউ গিয়ে মঠে খবর দিলে, তোমাদের একজন 
সাধূকে জমিদার ভারা 'মেরেছে। মঠের সাধুরা দৌড়ে এসে দেখে সাধুটি 
অটৈতন্য হয়ে পড়ে রয়েছে! তখন তারা পাঁচজনে ধরাধার করে তাকে মঠের 
ভিতর নিয়ে গিয়ে একটি ঘরে শোয়ালে। সাধ অজ্ঞান, চারদিকে মঠের 
লোকে ঘিরে বিমর্ষ হয়ে বসে আছে, কেউ কেউ বাতাস কচ্চে। একজন বল্লে, 


|] 


দক্ষণেশ্বর-মন্দিরে--সণিলালাদি ব্রাহ্মদগকে উপদেশ ॥ ২৭ 


মুখে একটা দুধ দিয়ে দেখা যাকৃ। মুখে দুধ দিতে দিতে সাধুর চৈতন্য 
হ'ল। চোখ মেলে দেখতে লাগলো । একজন WH, ওহে দোঁখ, জ্ঞান হয়েছে 
কি না? লোক চিন্তে পারছে, কি না?’ তখন সে সাধকে খুব চেচিয়ে 
জিজ্ঞাসা কর্‌লে, মহারাজ! তোমাকে কে দুধ খাওয়াচ্ছে?’ সাধ আস্তে 
আস্তে বলছে, ‘ভাই! যানি আমাকে মেরেছিলেন, তিনিই দুধ খাওয়াচ্ছেন! 

“ঈশ্বরকে জানতে না পারলে এরুপ অবস্থা হয় না।” 

মণিলাল- আজ্ঞে আপনি যে কথা বল্লেন, সে বড় উচ্চ অবস্থা! ভা্করা- 
নন্দের সঙ্গে এই সব পাঁচ রকম কথা হয়েছিল। 

শ্রীরামকৃফ্_ কোনও বাড়ীতে থাকেন? 

মাঁণলাল- একজনের বাড়ীতে থাকেন। 

শ্ৰীরামকৃষ্ণ_কত বয়স? 

মণিলাল-_পণ্টান্ন হবে। 

শ্ৰীরামকৃ্-আর কিছু কথা হল? 

মণিলাল_আ'ঁমি জিজ্ঞাসা করলুম, ভান্ড কিসে হয়? তিনি বল্লেন, নাম 
কর. রাম রাম বোলো ।" 

ভ্রীরামকৃষ্*-এ বেশ কথা। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
গৃহস্থ ও PATA 


ঠাকুরবাড়ীতে শ্রীশ্রীভবতারিণা, শ্রীশ্রীরাধাকান্ত ও দ্বাদশ শিবের পুজা শেষ 
হইল। acl ভোগারতির বাজনা বাঁজতেছে। চৈত্র মাস দ্বিপ্রহর বেলা। 
ভারণ রোদ্র। এই মাত্র জোয়ার আরম্ভ হইয়াছে। দক্ষিণ দিক হইতে হাওয়া 
উঠিয়াছে। পৃতসালিলা ভাগটীরথী এইমাত্র উত্তরবাহিনী হইয়াছেন। ঠাকুর 
আহারান্তে কক্ষমধ্যে একট; বিশ্রাম কাঁরতেছেন। রাখালের দেশ বাঁসরহাটের 
কাছে। দেশে গ্রীত্মকালে বড় জলকম্ট। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণি মল্লিকের প্রাতি)_দেখ রাখাল বলছিল, ওদের দেশে বড় 
জলকম্ট। তুমি সেখানে একটা পৃত্কারণী কাটাও না কেন। তাহলে কত 
লোকের উপকার হয়। (সেহাস্ে) তোমার ত অনেক টাকা আছে, অত টাকা 
নিয়ে কি করবে? তা শুনছি, তোলরা নাকি বড় হিসাবী। ঠোকুরের ও 

sie বাড়ী কাঁলকাতা সিন্দুরৈয়াপাট। সিন্দুরিয়াপটির 
Treg অধিবেশন তাঁহার বাড়ীতে হয়। ব্রাহ্মসমাজের সাংবংসারক 
উৎসব উপলক্ষ্যে তিনি অনেককে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষকেও 


২৮ শ্রীত্রীরামকৃককথামৃত_-২য় ভাগ [১৮৮৩, ৮ই এপ্রিল 


fara করিয়া থাকেন। মাঁণলালের বরাহনগরে একখানি বাগান আছে। 
সেখানে তান প্রায় একাকী আঁসরা থাকেন ও সেই সঙ্গে ঠাকুরকে দর্শন 
কাঁরয়া যান। মণিলাল যথার্থ হিসাবী লোক বটে! সমস্ত গাড়ীভাড়া কাঁরয়া 
_বরাহনগরে প্রায় আসেন না; ট্রামে চাঁপয়া প্রথমে শোভাবাজারে আসেন, সেখানে 
শেয়ারের গাড়ীতে চাঁপয়া বরাহনগর আসেন। ' অর্থের অভাব নাই; কয়েক 
বৎসর পরে গরাব ছাত্রদের ভরণপোষণের জন্য এককালে প্রায় প্ণচশ হাজার 
টাকা বন্দোবস্ত কারয়া দিয়াছলেন। 

মাঁণলাল চুপ করিয়া রাহলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে এ কথা ও কথার পর, 
কথার পিঠে বলিলেন, “মহাশয় পুচ্কারণীর কথা বলঁছলেন। তা বললেই 
হয়, তা আবার তেলি ফোল বলা কেন?” 

CEN কেহ কেহ মুখ টাঁপিয়া হাসিতেছেন। ঠাকুরও হাঁসতেছেন। 


তৃতায় পাঁরচ্ছেদ 
দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রাঙ্গগণ_ প্রেমততৃ 


দকয়ৎক্ষণ পরে কাঁলকাতা হইতে কয়েকটি পুরাতন ব্রাঙ্মভন্ত আঁসরা উপস্থিত 
. হইলেন। তন্মধ্যে একজন, শ্রীয্ত ঠাকুরদাস সেন। ঘরে অনেকগহাল ভন্তের 
সমাগম হইয়াছে। ঠাকুর ছোট খাটাটতে বাঁসয়া আছেন। সহাস্যবদন, বালক- 


মার্ত। উত্তরাস্য হইয়া বাঁসয়াছেন। ব্রাহ্মভন্ডদের সঙ্গে আনন্দে আলাপ . 


কারিতেছেন। 

Saree (ব্রাহ্ম ও অন্যান্য ভক্তদের প্রাত)তোমরা “প্যাম' 'প্যাম' কর; 
কিন্তু প্রেম ক সামান্য জানস গা? চৈতন্যদেবের প্রেম হায়োছল। প্রেমের 
দুটি লক্ষণ । প্রথম--জগৎ ভুল হয়ে বাবে। এত ঈশ্বরেতে ভালবাসা যে 
TAMIA! চৈতন্যদের ‘বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে, সমুদ্র দেখে ARTA ভাবে," 


ধদবতীয় লক্ষণ_িজের দেহ: যে এত fem জানিস, এর উপরও মমতা: 


থাক্‌বে না, দেহাত্মবোধ একেবারে চলে যাবে। 
“ঈশ্বর দর্শন না হলে প্রেম হয় না। : | 
“্রশ্বর লাভের FOTIA লক্ষণ আছে। যার ভিতর অনুরাগের AT 
প্রকাশ হচ্চে তার ঈশ্বরলাভের আর দেরি নাই। 
“অনুরাগের এশ্বর্য কি কিঃ বিবেক, বৈরাগ্য, জীবে দয়া, সাধনসেবা, 
FRAN, ঈশ্বরের নাম-গুণ কীর্তন, সত্য কথা এই সব। রি 
“এই সকল অন[ুরাগের লক্ষণ দেখলে ঠিক বলতে পারা যায় A 


দর্শনের আর দোর নাই। বাবু কোনও খানসামার বাড়ী যাবেন, এরূপ খাদ 


ঠিক হয়ে থাকে; খানসামার বাড়ীর অবস্থা দেখে ঠিক বুঝতে ত পারা যায়! 


দক্ষণেশ্বর-মান্দরে_সণিলালাদি ব্রাহ্মদগকে উপদেশ ২৯ 


বাল কটা হা হট দে দৰ নে 
ও ক এই ae ete 
লোকের বুঝতে বাঁক থাকে না, বাবু এসে পড়লেন বলো! 

একজন SEMIS, আগে বিচার করে বক ইন্টি়ানিগ্রহ করতে হয় 
a শ্রীরামকৃ্ণ_ও এক পথ আছে। বিচার-পথ। ভীন্ত-পথেও অন্তারান্দিয় 
গ্রহ আপাঁন হয়। আর সহজে হয়। ঈশবরের উপর যত ভালবাসা আসবে, 
ততই Shae আলদুনী লাগবে। 

“যে দিন সন্তান মারা গেছে, 
সুখের দিকে ক মন থাকতে পারে?” 

একজন তন্ত_তাঁকে ভালবাসতে পার্ছি কই? 


সেই শোকের উপর ALPACA দেহ- 


লয়ে তাঁকে প্রার্থনা কর, যাতে তার নামে কাট জা 


এই বলিয়া ঠাকুর AAS কণ্ঠে গাঁহিতেছেন! জীবের দুঃখে কাতর 
হইয়া মার কাছে হৃদয়ের বেদনা জানাইতেছেন। প্রকৃত জীবের অবস্থা নিজে 


এ কি বিকার শঙ্কর, কৃপা-চরণতরণী পেলে ধন্য nic 
৮15155৮7778 
sara জীবন ধারা! 


৩০ ্রীপ্রীরামকৃ্ককথামৃত_-২য় ভাগ Lovee, ৮ই এপ্রিল 


[হংসারুপ তাহে সে উদরে কৃমি, মিছে কাজে ভ্রাম সেই হয় ভূঁম 

রোগে বাঁচি কি না বাঁচি ত্বন্নামে অরুচি দিবা শর্বরী॥ 

শ্রীরামকৃষ্ণ ত্বন্নামে অরুচি! িকারে যাঁদ অর্াচ হল, তা হলে আর 
বাঁচবার পথ থাকে না। যাঁদ একট; রুটি থাকে, তবে বাঁচবার খুব আশা। তাই 
নামে রুচি। ঈশ্বরের নাম কর্তে হয়; দূ্গানাম, কৃষ্ণনাম, শিবনাম, যে নাম 
বলে ঈশ্বরকে ডাক না কেন? যাঁদ নাম কর্তে অনুরাগ দিন দিন বাড়ে, বাঁদ 
আনন্দ হয় তা হলে আর কোন ভয় নাই, বিকার কাটবেই কাটবে। তাঁর কৃপা 
হবেই হবে। 

[ আন্তারক vis ও দেখান ভান্ত_ঈশ্বর মন দেখেন ] 

“যেমন ভাব তেমাঁন লাভ। দুজন বন্ধু পথে যাচ্ছে। এক জায়গায় 
ভাগবত পাঠ হাচ্ছিল। একজন বন্ধু বল্লে, ‘এসো ভাই, একট. ভাগবত শনীন।” 
আর একজন একটু উশক মেরে দেখলে। তার পর সে সেখান থেকে চ'লে 
শগয়ে বেশ্যালয়ে গেল। সেখানে খানিকক্ষণ পরে তার মনে বড় বিরান্ত এলো । 
সে আপনা আপানি বলতে লাগলো, “ধিক্‌ আমাকে! বন্ধ আমার হারকথা 
শুনছে, আর আম কোথায় পড়ে আছ এঁদকে যে ভাগবত শুনছে, 
তারও ধিক্কার হয়েছে। সে ভাবছে, আমি Te বোকা! Te ব্যাড় ব্যাড়্‌ ক'রে 
বকছে, আর আম এখানে বসে আছি! বন্ধ আমার কেমন আমোদ আহনাদ 
করছে।' এরা যখন মরে গেল, যে ভাগবত শুনোছল, তাকে যমদত নিয়ে 
গেল; যে বেশ্যালয়ে ছিল, তাকে Trew বৈকুণ্ঠে নিয়ে গেল। 

“ভগবান্‌ মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে তা 
দেখেন না। 'ভাবগ্রাহী জনার্দন।” 

রিল না অর্থাৎ এখন 
সব তোর মনের উপর নির্ভার কর্‌ছে। 

“তারা বলে, ‘যার [ঠিক মন, তার ঠিক করণ তার ঠিক লাভ। 

“মনের গুণে হনুমান সমর পার হ'য়ে গেল। “আম রামের দাস’ ‘আম 
রামনাম করোছি, আম Te না পারি! এই বিশ্বাস। 

[ কেন ঈশ্বরদর্শন হয় না? ‘অহং’ ব্যাদ্ধর জন্য ] 

যতক্ষণ অহঙ্কার ততক্ষণ অজ্ঞান। অহঙ্কার থাকতে ale নাই। 

“গরুগুলো হাম্‌মা হাম্‌মা করে, আর ছাগলগুলো ম্যা ম্যাকরে। ত 
ওদের কত যন্ত্রণা | FAA কাটে; জুতো, ঢোলের চামড়া তৈয়ার করে। যন্ত্রণার 
শেষ নাই। "হিন্দিতে ‘হাম’ মানে আমি, আর UR’ মানেও আমি । “আমি' 
আমি’ করে বলে কত কর্মভোগ। শেষে নাড়ী ভূশড় থেকে cata তাঁত 
তৈয়ার করে। তখন ধুন্যরীর হাতে GS, OA? বলে, অর্থাৎ ‘তুমি তুমি 
তুমি তুমি বলার পর তবে নিস্তার! আর ভুগতে হয় না। 


দাক্ষিণেশ্বর-মান্দিরে_ সাঁণলালাদ ব্রাহ্মদগকে উপদেশ ৩১ 


“হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা আর আম অকর্তা, এরই নাম জ্ঞান। 

“নীচু হ'লে তবে SR হওয়া যায়। চাতক পাখীর বাসা নীচে; কিন্তু 
ওঠে খুব উ'চুতে Sy জমিতে চাষ হয় না। খাল জাম চাই, তবে জল জমে 
তবে চাষ হয়৷”? 


[ গৃহস্থলোকের সাধুসঙ্গ প্রয়োজন-_যথার্থ দরিদ্র কে? ] 

«একটু কষ্ট ক'রে AM করতে হয়। বাড়ীতে কেবল বিষয়ের কথা। 
রোগ লেগেই আছে। পাখী দাঁড়ে বসে তবে রাম রাম বলে। বনে উড়ে গেলে 
আবার ক্যাঁ ক্যা কর্‌বে। 

প্টাকা থাকূলেই বড় মানুষ হয় না। বড় মানুষের বাড়ীর একটি লক্ষণ 
যে, সব ঘরে আলো থাকে গরীবেরা তেল খরচ করতে পারেনা তাই তত আলো 
বন্দোবস্ত করে AT! এই দেহমান্দির অন্ধকারে রাখতে নাই, জ্ঞানদীপ জেবলে 
দিতে হয়। 

“জ্ঞানদীপ জেলে ঘরে TATA মুখ দেখ AT! 


[ প্রার্থনা-তর্ত_চৈতন্যের লক্ষণ ] 


“সকলেরই জ্ঞান হ'তে পারে। জীবাত্মা আর পরমাত্মা। প্রার্থনা কর_সেই 
পরমাত্মার FCT সব জীবেরই যোগ হ'তে পারে। গ্যাসের নল সব বাড়াতেই 
খাটানো আছে। গ্যাস কোম্পানীর কাছে গ্যাস পাওয়া যায়৷ আরাঁজ কর; 
করলেই গ্যাস বন্দোবস্ত করে দেবে ঘরেতে আলো জ্বলবে ।  শিয়ালদহে 
আপস আছে। (সকলের হাস্য)। 

“কারুর চৈতন্য হয়েছে। তার কিন্তু লক্ষণ আছে। ঈশ্বরাঁয় কথা বই 
আর কিছু শুনতে ভাল লাগে না। আর ঈশ্বরায় কথা বই আর কিছ; বলতে 
ভাল লাগে না। যেমন সাত সমুদ্র, গঙ্গা, যমুনা, APT সব তাতে জল রয়েছে; 
কিন্তু চাতক বৃষ্টির জল চাচ্ছে তৃষ্ণাতে ছাঁত ফেটে যাচ্ছে, তব অন্য দল 


খাবে না। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
শ্ৰীরামলাল প্রভৃতির গান ও শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গান গাহিতে বলিলেন। রামলাল ও কালীবাড়ীর একাঁট 
ব্ৰাহ্মণ কর্মচারী গাঁহতেছেন। সঙ্গতের মধ্যে একটি বাঁয়ার ঠেকা_ 
(১) হাঁদ-বন্দাবনে বাস যাঁদ কর কমলাপাতি। 

ওহে ভান্তিপ্রয়, আমার wis হবে রাধাসতী॥ 

ais কামনা আমার, হবে বন্দে গোপনারী, 

দেহ হবে নন্দেরপুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী 

আমায় ধর ধর জনাদ্দন, পাপভার গোবব্ধন, 

কামাঁদ ছয় কংসচরে ধৰংস কর সম্প্রাত॥ 

বাজায়ে কৃপা বাঁশরী, মনধেনুকে বশ কার, 

'তষ্ঠ-হাঁদ-গোষ্ঠে পুরাও ইষ্ট এই িনাঁত॥ 

আমার প্রেমরুূপ বমুনা-কৃলে, আশাবংশীবটমুলে, 

স্বদাস ভেবে সদয়-ভাবে, সতত কর বসাঁত। 

যাঁদ বল রাখাল-প্রেমে, বন্দী থাঁক ব্রজধামে, 

জ্ঞানহীন রাখাল তোমার, দাস হবে হে দাশরাথ॥ 


(২) নবনীরদবরণ কিসে গণ্য শ্যামচাঁদ রূপ হেরে, 

করেতে বাঁশী অধরে হাসি, রুপে. ভূবন আলো করে॥ 

ales aterm, জানি তাঁড়ত করে ঝলমল, 

আন্দোলিত চরণাবাঁধ হৃদিসরোজে বনমাল, 

নিতে গোঁপনী-জাতিকুল, আলো করে VAG, 

নন্দকুলচন্দ্রু কোটী চন্দ্র Tata বহরে ॥ 

শ্যামগ্ণধাম পাঁশ, হাম হাঁদ-মান্দিরে, ) 

প্রাণ মন জ্ঞান সাঁখ হরে নল বাঁশীর স্বরে, 

গঙ্গানারায়ণের দুঃখ বলে কি জানাব তোরে, 

জানতে যাঁদ যেতে গো সখী যমুনার জল আঁনবারে ॥ 
(৩) শ্যামাপদ-আকাশেতে মন ঘ্যাঁড় খান উড়তোঁছল ; 

কল;ষের কু-বাতাস পেয়ে গোপ্তা খেয়ে পড়ে গেল। [পন্ঠা ২২ 

[ঈশ্বর লাভের উপায় অনঃরাগ- গোপীগ্রেম_অন্)রাগ বাঘ’ ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভন্তদের প্রাত)_বাঘ যেমন কপ কপ করে জানোয়ার খেয়ে 

ফেলে, তেমান “অনুরাগ বাঘ’ কাম ক্রোধ এই সব '1রপু্দের খেয়ে ফেলে! 
ঈশ্বরে একবার অনুরাগ হলে কামক্রোধাঁদ থাকে না। গোপীদের এ অবস্থা 
হয়েছিল। কৃষ্ণে অনুরাগ | 


দৃক্ষিণেশ্বর-শান্দরে- সশিলালাদি ব্রাহ্মাদগকে উপদেশ ৩৩ 


«আবার আছে “অনুরাগ অঞ্জন'। শ্রীমতী বলছেন, ‘aia চতুর্দক কৃষ্ণময় 
mater তারা বললে, ‘সাঁখ অনুরাগ-অঞ্জন চোখে দিয়েছ তাই ‘এরূপ 
দেখছো এরুপ আছে যে, ব্যাঙের AY পড়ে কাজল তৈয়ার করে, সেই 
কাজল চোখে দিলে চাঁরাদক সপমিয় দেখে! 

“যারা কেবল কামিনীকাণ্চন নিয়ে আছে_ ঈশ্বরকে একবারও ভাবে না, 
তারা বন্ধজীব। তাদের নিয়ে কি মহৎ কাজ হবেঃ ফোন কাকে ঠোক্রান 
আম, ঠাকুর সেবায় লাগে না, নিজের খেতেও সন্দেহ! ] 


“বদ্ধজশীব-_সংসারী জীব, এরা যেমন গুটীপোকা। মনে করলে কেটে 
বৌরয়ে আসতে পারে; কিন্তু নিজে ঘর বানিয়েছে, ছেড়ে আসতে মায়া হর ! 
শেষে মৃত্যু। 

“যারা Te জীব তারা কািনীকাণ্চনের বশ নয়। কোন কোন গণ্চীপোকা 


নত জীব, তার 
অত aces eB কেটে বৌরয়ে আসে। সে কৈন্তু দঃ একটা 


ঘরের ধূলহাঁড়ির খোলা যে 
coals লাগে না। বাঁজিকর 


“কি করছে সে ঠিক দেখতে-পায়। 

mentary ও কৃপাসিদ্ধ। কেউ কেউ অনেক কন্টে ক্ষেত্রে জল ছেচে 
আলে, অ নও সলাত 
ভেল গেল কনট কারে ভা 
Ge ক BIA SD ALOE A 


সে ley দ: এক জনা। 


[ছিল ।”» 
ঠাকুর অনুরাগের কথা বলিতেছেন! গোপীদের অননুরাগের কথা। আবার 


গান হইতে লাগল । রামলাল গ্াহতেছেন_ 
প্রাণাধার সারাংসার; 


৩৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত--২য় ভাগ [১৮৮৩, ৮ই afer 


তুমি হে উপায়, তুমি হে উদ্দেশ্য, তুমি স্রষ্টা পাতা তুমি হে উপাস্য, 

দণ্ডদাতা পিতা, স্নেহময়ী মাতা, ভবার্ণবে কর্ণধার (তুমি)॥ 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভন্তদের প্রতি)_আহা fe গান! ‘eit সর্বস্ব আমার! 
গোপারা অব্লুর আসবার পর শ্রীমতীকে বললে, রাধে! তোর সর্বস্ব ধন হরে 
নিতে এসেছে! এই ভালবাসা । ভগবানের জন্য এই ব্যাকুলতা । 

আবার গান চলিতে লাগিল-__ 
(১)_ধোরো না ধোরো না রথচক্র রথ কি চক্রে চলে, 

যে চক্রের চক্র হরি যার চক্রে জগৎ চলে। 
(২) প্যারী! কার তরে আর, গাঁথো হার যতনে । 

গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সমাধাসন্ধূমধ্যে মগ্ন 
হইলেন! CEA একদ্‌চ্টে ঠাকুরের দিকে অবাক্‌ হইয়া দেখিতেছেন। আর 
সাড়া শব্দ নাই। ঠাকুর সমাধিস্থ! হাতজোড় করিয়া বসিয়া আছেন, যেমন 
ফটোগ্রাফে দেখা যায়। কেবল চক্ষের বাহরের কোণ "দিয়া আনন্দধারা 
পাঁড়তেছে। 


[ঈশ্বরের সঁহত কথা- শ্রীরামকৃষ্ণের wee সর্বময় ] 


অনেকক্ষণ পরে ঠাকুর একট; প্রকৃতিস্থ হইলেন। কিন্তু সমাধির মধে। 
যাঁকে দর্শন কাঁরতোঁছলেন, তাঁর সঙ্গে কি কথা কহিতেছেন। একটি আধাট 
কেবল ভন্তদের কানে পেপীছিতেছে। ঠাকুর আপনা আপনি বাঁলতেছেন__ 
“তুমিই আমি আমিই তুমি৷ তুম খাও; তুমি আমি খাও !...বেশ কিন্তু কচ্ছো। 

“এ কি ন্যাবা লেগেছে। চাঁরাদকেই তোমাকে দেখাঁছ! 

“কৃষ্ণ হে দীনবন্ধু প্রাণবল্লভ! গোবিন্দ!” 

প্রাণবল্লভ! গোবিন্দ! বালিতে বালতে আবার সমাধিস্থ হইলেন। ঘর 
নিস্তব্ধ । ভন্তগণ মহাভাবময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে__অতৃপ্ত-নয়নে বার বার 
দোখতেছেন। 


পণ্চম পাঁরচ্ছেদ 
শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশবরাবেশ, তাঁহার মূখে ঈশ্বরের বাণ 
(Sage অধর সেনের দ্বিতীয় দর্শন-_গৃহস্থের প্রাত উপদেশ ] 


Sarge সমাধিদ্থ। ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন। wea চতু্দ্দিকে 
Sates! GS অধর সেন কয়টি বন্ধু সঙ্গে আসিয়াছেন। অধর WEE 
ম্যাজিন্টেট। ঠাকুরকে এই দদ্বতীয় দর্শন কাঁরতেছেন। অধরের বয়স ২৯1৩০! 
অধরের বন্ধ: সারদাচরণ পাত্রশোকে সন্তপ্ত। "তানি স্কুলের ডেপুটি 
ইন্স্পে্টর ছিলেন; পেন্স্যান লইয়া, এবং আগেও তান সাধন-ভজন কাঁরিতেন। 
বড় ছেলেটি মারা যাওয়াতে কোনরুপে সান্দ্বনালাভ কারতে পাঁরতেছেন AT! 


| 


. কান্না বন্ধ হয়ে যায়। কেবল আনন্দ। আনন্দে মার দুধ খায়! 


দক্ষিণেশ্বর-মান্দিরে-_-অধর সেনের দ্বিতীয় দর্শন ৩৫ 


তাই অধর ঠাকুরের নাম শুনাইয়া তাঁহার কাছে লইয়া আসিয়াছেন। অধরের 
নিজেরও ঠাকুরকে আবার দেখিবার ইচ্ছা হইতেছিল। 

সমাধি-ভঙ্গ হইল। ঠাকুর দৃষ্টিপাত করিয়া দোখলেন, একঘর লোক 
তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। তখন তিনি আপনা-আপাঁন কি বীলতেছেন। 

ঈশ্বর [ক তাঁর মুখ দিয়া কথা কহিতেছেন ও উপদেশ দিতেছেন ? 

শ্রীরামকৃ্ণ_বিষয়ী লোকের জ্ঞান কখনও দেখা দেয়। এক একবার দীপ- 
ধশখার ন্যায়। না, না, সূর্ধের একটি কিরণের ন্যায়। ফুটো Tra যেন 
করণাট আসছে। বিষয় লোকের ঈশ্বরের নাম করা_অন্রাগ নাই। বালক 
যেমন বলে, তোর পরমেশবরের frist) খুড়া জেঠীর কোঁদল শুনে 
“পরমেশ্বরের দিব্যি শিখেছে! 

“বষয়ী লোকদের GIF নাই । হোলো হোলো; না হোলো না হোলো । 
জলের দরকার হয়েছে কূপ খপুড়ছে। AMS VCS যেমন পাথর বেরুলো, 
অমাঁন সেখানটা ছেড়ে দিলে। আর এক জায়গা খশুড়তে বাল পেয়ে গেল; 
কেবল বালি বেরোয়। সেখানটাও ছেড়ে দিলে। যেখানে AWE আরম্ভ 
করেছে, সেইখানেই AWA তবে ত জল পাবে। 

“জীব যেমন কর্ম করে, তেমনি ফল পায়। তাই গানে আছে__ 

দোষ কারু নয় গো মা। 
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মার শ্যামা । [পৃষ্ঠা ২৯ 

“আম আর আমার অজ্ঞান। বিচার কর্তে গেলে যাকে আম আমি 
ware, দেখবে তিনি আত্মা বই আর কেউ নয়। বিচার কর_তুমি শরীর, না 
হাড়, না মাংস, না আর কিছু? তখন দেখবে, তুমি ছু নও। তোমার কোন 
উপাধি নাই। তখন আবার ‘আমি কিছু করি নাই, আমার দোষও নাই, গ্ণও 


নাই। পাপও নাই, পৃণ্যও নাই" 
«এটা সোনা, এটা পেতল_এর নাম অজ্ঞান। সব সোনা_এর নাম জ্ঞান। 


[ঈশ্বরদর্শনের লক্ষণ- শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার 2] 


“ঈশ্বর দর্শন হলে বিচার বন্ধ হয়ে যায়। ঈশ্বর লাভ করেছে, অথচ 
fom করছে, তাও আছে। কি কেউ wis নিয়ে তাঁর নাম গু্ণগ্রান কর্‌ছে। 
“ছেলে কাঁদে কতক্ষণ? যতক্ষণ না স্তন পান করতে পায়। তার পরই 
তবে একাঁট 

খেলা করে, আবার হাসে। 
তানি বেশী প্রকাশ। যেখানে 
সেখানে তানি সাক্ষাৎ 


কথা আছে। খেতে খেতে মাঝে মাঝে 

“তানই সব হয়েছেন। তবে মানে 
TMG বালকের স্বভাব; হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়, 
বর্তমান।৮ 


৩৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_২য় ভাগ [১৮৮৩, ৮ই এপ্রল 


[ প্নত্রশোক-_'জীব সাজ সমরে' ] 


ঠাকুর অধরের কুশল পাঁরচয় লইলেন। অধর তাঁহার বন্ধুর পঢত্রশোকের 
কথা নিবেদন করিলেন। ঠাকুর আপনার মনে গান গাঁহতেছেন :_ 

জীব সাজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে। 

ভান্তরথে চাঁড়, লয়ে জ্ঞানত্ণ, 'রসনা-ধনুকে Trea প্রেম গুণ, 

ব্ৰহ্মময়ার নাম ব্রহ্ম অস্ত্র তাহে সন্ধান ক'রে॥ ৫ 

আর এক aie রণে, চাই না রথরথা, শত্রুনাশে জীব হবে স.সঙ্গতি, 

রণভূমি ate করে দাশরথাী ভাগীরথীর তীরে॥ 

“কি কর্বে? এই কালের জন্য WES হও। কাল ঘরে প্রবেশ ক'রেছে, 
তাঁর নাম রূপ অস্ত্র লয়ে যুদ্ধ করতে হবে, তানিই কর্তা । আমি বাল, যেমন 
করাও, তেমাঁন কার; যেমন বলাও তেমন বাল; আম যন্ত্র তুমি wat; আম 
ঘর, তুমি ঘরণী; আম গাড়ী তুমি ইঞ্জনীয়ার। 

ESATA দাও! তাছ লোকের উর তার দলে পুল হয় 
না। তান যা হয় করুন। 

“তা শোক হবে না গা? আত্মজ! রাবণ বধ হ'ল; লক্ষ্মণ দৌঁড়িয়ে গিয়ে 
দেখলেন। দেখেন যে, হাড়ের ভিতর এমন জায়গা নাই_যেখানে দ্র নাই। 
তখন বললেন, রাম! তোমার বাণের fe মাহমা! রাবণের শরীরে এমন স্থান 
নাই, যেখানে ছিদ্র না হয়েছে! তখন রাম বললেন, ভাই হাড়ের [ভিতর যে সব 
ছিদ্র দেখছ, ও বাণের জন্য AT! শোকে তার হাড় জরজর হয়েছে। এ ছিদ্র 
গুল সেই শোকের চিহ্ন হাড় বিদীর্ণ করেছে। 

“তবে এ সব আনত্য। গৃহ, পরিবার, সন্তান দু'দিনের জন্য। তাল- 
গাছই সত্য। দু'একটা তাল খসে পড়েছে। তার আর দঃখ কি? 

“ঈশ্বর তিনটি কাজ করছেন;-সংষ্ট, Paty, প্রলয়। মৃত্যু আছেই। 
প্রলয়ের সময় সব ধংস হয়ে যাবে, কিছুই থাকবে না। মা কেবল সৃষ্টির 
Teena কুড়িয়ে রেখে দেবেন। আবার নূতন সৃষ্টির সময় সেই Ste 
বার করবেন। গিন্নীদের যেমন ন্যাতা কাঁতার হাঁড়ি থাকে। (সকলের হাস্য)! 
তাতে শশাবীচি, সমুদ্রের ফেনা, নীলবাঁড়, ছোট ছোট পুটালতে বাঁধা থাকে! 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


অধরের প্রাতি উপদেশ-_সম্ম্খে কাল 


ঠাকুর অধরের সঙ্গে তাঁর ঘরের উত্তরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া, কথা কাঁহতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (অধরের প্রাতি)_তুমি ডিপুটি। এ পদও ঈশ্বরের অন্যগ্রহে 
হয়েছে। তাঁকে ভুলো না। কিন্তু জেনো, সকলের এক পথে যেতে হবে।” 
এখানে দুদিনের জন্য। : 

“সংসার কর্মভুমি। এখানে কর্ম করতে আসা। যেমন দেশে বাড়ী, 
কলকাতায় গয়ে কর্ম করে। 
*  “ঁকছু কর্ম করা দরকার। সাধন। তাড়াতাঁড় কর্মগীল শেষ করে নিতে 
হয়। স্যাকরারা সোনা গলাবার সময় হাপর, পাখা, চো সব "দিয়ে হাওয়া করে 
যাতে আগুনটা খুব হয়ে সোনাটা গলে। সোনা গলার পর .তখন বলে, তামাক 
সাজ্‌। এতক্ষণ কপাল 'দিয়ে ঘাম পড়াছল। তারপর তামাক খাবে। 

“খুব রোক চাই। তবে সাধন হয়। HG প্রাতজ্ঞা। 

“তাঁর নাম বীজের খুব শব্তি। অবিদ্যা নাশ করে। বীজ এত কোমল, 
অতকুর এত কোমল; তবু শন্ত মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে TA! 

“কামিনীকাণ্চনের ভিতর থাক্‌লে মন বড়'টেনে AT! সাবধানে থাকতে 
হয়। ত্যাগীদের অত ভয় নাই। ঠিক ঠিক ত্যাগী কামনী-কাণ্টন থেকে 
তফাতে থাকে। তাই সাধন থাক্‌লে ঈশ্বরে সর্বদা মন রাখতে পারে। 

“ঠক ঠিক ত্যাগী । যারা সর্বদা ঈশ্বরে মন দিতে পারে, তারা মৌমাছির 
মত কেবল ফুলে বসে, মধ পান করে। সংসারে কামিনী-কাণ্ণনের ভিতরে 
যে আছে, তার ঈশ্বরে মন হতে পারে; আবার কখন কখন কামনীকাণ্চনেও 
মন হয়। যেমন সাধারণ মাছি সন্দেশেও বসে আর পচা ঘায়েও বসে; বিজ্ঞাতেও 
বসে। 

প্রেত সা মন রাখনে। প্রথমে একট বেটে নিতে হয়। তার পর 
পৈল্সান্‌ ভোগ করবে।” 
শা 

* শ্রীযুক্ত অধরচন্্র সেন দেড় বৎসর পরে দেহত্যাগ করেন। ঠাকুর এ সংবাদ শ্নয়া 
অনেকক্ষণ ধরিয়া মার কাছে কাঁদিয়াছিলেন। অধর ঠাকুরের পরম ST! ঠাকুর বলোছলেন, 
তুমি আমার আত্মীয়? অধরের বাড়ী কলকাতা, শোভাবাজার, বেণেটোলা। তাঁহার 
কয়েকটি কন্যাসন্তান এখন বন্তমান। কলকাতার TIS HS শ্যামলাল, শ্রীযুক্ত হীরালাল 
প্রভাত ভ্রাতারা কেহ কেহ এখনও আছেন। তাঁহাদের বাটীর বৈঠকখানা ও ঠাকুরদালান 
তাঁথ* হইয়া আছে। 


চতুর্থ খণ্ড 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সূরেন্দ্রভবনে উৎসবমন্দিরে 
প্রথম পাঁরচ্ছেদ 
শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা পুজা উপলক্ষ্যে STAC সঃরেন্দ্রভবনে 


সরেন্দ্রের বাড়ীর উঠানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সভা আলো কাঁরয়া বাঁসয়া আছেন, 
অপরাহ্ণ বেলা ছয়টা হইল। 

উঠান হইতে পর্বাস্য হইয়া ঠাকুরদালানে উঠিতে হয়। দালানের ভিতর 
সন্দর ঠাকুর প্রাতমা। মার পাদপদ্মে জবা, বি, গলায় পৃষ্পমালা। মাও 
ঠাকুরদালান আলো কাঁরয়া বাঁসয়া আছেন। 

আজ: শ্রী্রীঅন্নপূ্ণা পৃজা। চৈত্র শরক্রান্টমী, ১৫ই এপ্রিল, ১৮৮৩ 
রবিবার, (oat বৈশাখ ১২৯০)। সুরেন্দ্র মায়ের পূজা আনিয়াছেন তাই 
ঠাকুরের নিমন্ত্রণ ঠাকুর ভক্তসঙ্গে আসিয়াছেন, আসিয়া ঠাঁকুরদালানে উঠিয়া 
্রীত্রীগাকুরপ্রাতিমা দর্শন কাঁরলেন, প্রণাম ও দর্শনানন্তর দাঁড়াইয়া মার দিকে 
তাকাইয়া শ্রীকরে মূলমন্ত্র জপ করিতেছেন, ভন্তেরা ঠাকুরপ্রাতমা দর্শন "ও 
প্রণামানন্তর প্রভুর কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। 

উঠানে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে আসিয়াছেন। উঠানে শতরাঞ্জ পাতা হইয়াছে, 
তাহার উপর চাদর, তাহার উপর কয়েকাঁট তাঁকয়া। এক ধারে খোল করতাল 
লইয়া কয়েকটি বৈষ্ণব বাঁসয়া আছে__সংকীর্তন হইবে। ঠাকুরকে ঘেরিয়া 
ভন্তেরা সব বাঁসলেন। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে একটি তাকিয়া লইয়া বাঁসতে বলা হইল। তান 
তাঁকিয়ার কাছে বাঁসঙ্গেন atl তাঁকিয়া সরাইয়া বাঁসলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (wert প্রাত)_তাঁকয়া ঠেসান্‌ দিয়া বসা! কি জানো, 
অভিমান ত্যাগ করা বড় কঠিন। এই বিচার কচ্চ অভিমান fee, নয়। আবার 
কোথা থেকে এসে পড়ে! 

“ছাগলকে কেটে ফেলা গেছে, তবু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়ছে। 

“স্বপ্নে ভয় দেখেছো; ঘুম ভেঙ্গে গেল, বেশ জেগে উঠলে তবু বুক 
দুডদুড় করে। অভিমান ঠিক সেই রকম। তাড়িয়ে দিলেও আবার কোথা 
থেকে এসে পড়ে! অমনি মুখ ভার ক'রে বলে, আমায় খাঁতর কল্লে AT!” 

কেদার_তৃণাদাঁপ সুনীচেন, তরোরিব সাহফুনা। 


শ্রীরামকৃ্*- আম ভন্তের রেণুর রেণু [বৈদ্যনাথের প্রবেশ 


বৈদ্যনাথ কৃতবিদ্য। কলকাতার বড় আদালতের Bela, ঠাকুরকে হাত 
জোড় কাঁরয়া প্রণাম কারলেন ও একপার্শ্বে আসন গ্রহণ কাঁরলেন। 
সুরেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাত)_ইাঁন আমার আত্মীয়। 


কাঁলকাতায়-_সরেন্দ্রভবনে উৎসব মান্দরে ৩৯ 


প্রীরামকৃফ্ণ হাঁ, এর স্বভাবাঁট বেশ দেখছি। 

সংরেন্দ্র_ইনি আপনাকে কি জিজ্ঞাসা করবেন, তাই এসেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (বৈদ্যনাথের প্রাত)_যা কিছু দেখছ, FAQ তাঁর “tel তাঁর 
শান্তি ব্যাতরেকে কারু কিছু কারবার জো নাই। তবে একটি কথা আছে তাঁর - 
শান্ত সব স্থানে সমান নয়। বিদ্যাসাগর বলেছিল, ‘ঈশ্বর কি কারুকে বেশী 
শান্ত দিয়েছেন? আমি বলল:ম, শান্তি কম বেশী যাঁদ না দিয়ে থাকেন, তোমায় 
আমরা দেখতে এসোঁছ কেন? তোমার Tt দুটো শিং বোরয়েছেঃ তবে 
দাঁড়ালো যে, ঈশ্বর 'বভুরুপে সর্বভূতে আছেন; কেবল শাল্তীবশেষ। 


[স্বাধীন ইচ্ছা না ঈশ্বরের ইচ্ছা? Free will or God’s Will ] 


বৈদ্যনাথ_মহাশয়! একটি সন্দেহ আমার আছে। এই যে বলে Free 
will অর্থাৎ স্বাধীন ইচ্ছা_মনে কল্লে ভাল কাজও STS পারি, মন্দ কাজও 
কান্তে পার, এটা fe সত্য? সত্য সত্যই কি আমরা স্বাধীন ? 

শ্রীরার্মকৃফ-_-সকলই ঈশ্বরাধীন। তাঁরই লালা। তান নানা জানিস 
করেছেন। ছোট, বড়, বলবান, দুর্বল, ভাল মন্দ। ভাললোক; মন্দলোক। 
এ সব তাঁর মায়া; খেলা । এই দেখ না, বাগানের সব গাছ কিছু সমান হয় না। 

“যতক্ষণ ঈশ্বরকে লাভ না হয়, ততক্ষণ মনে.হয় আমরা স্বাধীন | এ ভ্রম. 
তাঁনই রেখে দেন, তা না হলে পাপের TI হত। পাপকে ভয় হত AM! 
পাপের শাস্তি হ'ত AT! 

“যান ঈশ্বর লাভ করেছেন, তার ভাব কি জানো? আম ara, তুমি 
wat; আমি ঘর, তুমি ঘরণাী; আমি রথ, তুমি রথী; যেমন চালাও, তেমীন 
চাঁল। যেমন বলাও, তেমান বলি। 


[ঈশ্বর-দর্শন কি একাঁদনে হয়? সাধ,সঙ্গ প্রয়োজন] 


শ্রীরামকৃষ্ণ (বৈদ্যনাথের প্রাত)_তর্ক করা ভাল নয়; আপনি ক বলো? 
বৈদ্যনাথ__আজ্ঞে হাঁ, তর্ক করা ভাবাঁট জ্ঞান হ'লে যায়। 

র Thank you (সকলের হাস্য)। তোমার হবে! ঈশ্বরের 
কথা যাঁদ কেউ বলে, লোকে বিশ্বাস করে না। যাঁদ কোন ARIAS বলেন, 
আমি ঈশ্বরকে দেখোঁছ তবুও সাধারণ লোকে সেই মহাপদ্রুষের কথা লয় না! 
লোকে মনে করে, ও যাঁদ ঈশ্বর দেখেছে, আমাদের দেখিয়ে দিগ্‌। কিন্তু 
একাঁদনে ক নাড়ী দেখতে শেখা যায়? বৈদ্যের সঙ্গো অনেকদিন ধরে ঘুরতে 
হয়; তখন কোনটা কফের কোনটা বায়ুর কোনটা forced নাড়ী বলা যেতে 
পারে। যাদের নাড়ী দেখা ব্যবসা, তাদের সঙ্গ করাতে হয়। সকলের হাস্য) 

“অমুক নম্বরের: সুভা,যে সেক চিন্তে পারে? সতোর বাবসা নান, 
যারা বাবা করে, তাদের দোকানে কিছু দিন থাক, তবে কোনটা চা্লশ ATS, 
কোনটা একটাল্পশ নম্বরের সূতা ঝাঁ করে বলতে পারবে। 


দ্বতীয় পরিচ্ছেদ 
ভন্তসঙ্গে কীর্তনানন্দে__সমাধমান্দরে 


এইবার WEST আরম্ভ হইবে। খোল বাঁজতেছে। গোম্ঠ খোল 
বাজাইতেছে। এখনও গান আরম্ভ হয় নাই। খোলের মধুর বাজনা, 
গৌরাঙ্গমণ্ডল ও তাঁহাদের নামসংকীর্তন কথা উদ্দীপন করে। ঠাকুর ভাবে 
মগ্ন হইতেছেন। মাঝে মাঝে খ্ালর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কারয়া বাঁলতেছেন, 
“আ মার! আ মার! আমার রোমান হ'চ্চে।” 

গায়কেরা জিজ্ঞাসা Per, কিরূপ, পদ গাহবেন ঃ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
বিনীতভাবে বললেন “একটু গৌরাঙ্গের কথা গাও 1% 

কীর্তন আরম্ভ হইল। প্রথমে গোৌরচান্দ্রকা। তৎপরে অন্য গীত-_ 

লাখবাণ কাণ্চন জান। রসে ঢর ঢর গোরা মজাও নিছনি॥ 

কি কাজ শরদ কোটি শশী। জগৎ কারলে আলো গোরা মুখের হাঁসি॥ 

কাঁত্তনে গৌরাত্গের রূপবর্ণনা হইতেছে। কারত্তানয়া আখর 'দিতেছে। 

(সখি! দেখিলাম পূর্ণশশী।) (হাস নাই মূগাত্ক নাই) 

(হৃদয় আলো করে।) 

কীর্তনিয়া আবার বলছে_কোটি শশার অমৃতে মুখ মাজা । 

এই কথা শুনিতে শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। 

গান চলিতে লাগিল। কিয়ৎক্ণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি ভঙ্গ 
হইল। তিনি ভাবে ?বভোর হইয়া হঠাৎ দণ্ডায়মান হইলেন ও প্রেমোন্মত্ত 
গোপিকার ATT শ্রীকৃষ্ণের রূপের বর্ণনা কাঁরতে করিতে কীর্তানয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে আখর দিতেছেন,_ 

(AIA! রুপের দোষ, না মনের দোষ ?), 
(আন্‌ হোরতে শ্যামময় হোর ভ্রিভুবন!) 

ঠাকুর নৃত্য saw কাঁরতে আখর 1দিতেছেন। wea অবাক্‌ হইয়া 
দেখিতেছেন। কয়া আবার বলছেন গোপকার বাঁ মাস না! 
তোর কি নিদ্রা নাই কো? 

আখর দিয়া বলছেন 

(আর নিদ্রা হবেই বা কেমন করে!) শেষ্যা তো কর পল্লব!) 

(আহার তে শ্রীমুখের অমৃত।) (তাতে Bestest সেবা!) 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আসন পনর্বার গ্রহণ করিয়াছেন। কীর্তন চালতে 
লাগল। শ্রীমতী বলছেন_ চক্ষু গেল, শ্রবণ গেল, ঘ্রাণ গেল, ইন্দ্রিয় সকলে 
চলে গেল,-(আঁম একেলা কেন বা র'লাম গো)। 


কাঁলকাতায়-_সারেন্দ্রভবনে উৎসব মাঁন্দিরে ৪১ 


শেষে শ্রীরাধাকৃফের মিলন গান হইল- 
ধনী মালা গাঁথে, শ্যামগলে দোলাইতে, 
এমন সময় আইল সম্মুখে শ্যাম গুণমাণি। 


[ গান_য্তগলমিলন ] 


নিধুবনে শ্যামবিনোদনী ভোর | 

AM রূপের নাহিক উপমা প্রেমের নাহিক eal 

{হরণ কিরণ আধ. বরণ আধ নীল মাঁণ-জ্যোত। 

আধ গলে বন-মালা বিরাজিত আধ গলে গজমাতি॥ 

আধ শ্রবণে মকর-কুণ্ডল আধ রতন ছবি। 

আধ কপালে চাঁদের উদয় আধ কপালে রবি॥ 

আধ শিরে শোভে ময়ূর শিখণ্ড আধ শিরে দোলে বেণী। 

কনক কমল করে ঝলমল, ফণী উগারবে মণি॥ 

SISA থাঁমিল। ঠাকুর, ‘ভাগবত SI ভগবান’ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া 

বার বার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন। চতুদ্দ্দকের ভক্তদের উদ্দেশ করিয়া 
প্রণাম করতেছেন ও সংকীর্তনভূমির ধল গ্রহণ কাঁরয়া মস্তকে দিতেছেন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও সাকার নিরাকার 


রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টা। শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা ঠাকুরদালান আলো করিয়া আছেন। 
সম্মুখে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে দাঁড়াইয়া। সুরেন্দ্র, রাখাল, কেদার, মান্টার, 
রাম, মনোমোহন ও অন্যান্য অনেক ভন্তেরা রহিয়াছেন। তাঁহারা সকলে 
ঠাকুরের সঙ্গে প্রসাদ পাইয়াছেন। সুরেন্দ্র সকলকে পাঁরতোষ কাঁরয়া 
খাওয়াইয়াছেন। এইবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর বাগানে প্রত্যাবর্তন 
কাঁরবেন। ভন্তেরাও স্ব স্ব ধামে চাঁলয়া যাইবেন। সকলেই ঠাকুরদালানে 
আসিয়া সমবেত হইয়াছেন। 

সনরেন্দ্র শ্রৌরামকৃষের প্রাতি)_আজ কিন্তু মায়ের নাম একটিও হ'লো না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঠাকুরের প্রতিমা দেখাইয়া)_আহা, কেমন দালানের শোভা 
হায়েছে। মা যেন আলো করে বসে আছেন। এরূপ দর্শন কল্পে কত আনন্দ 
হয়। ভোগের ইচ্ছা, শোক, এ সব পালিয়ে যায়। তবে নিরাকার ক দর্শন, 
হয় না_তা নয়। বিষয়-ব্যাদ্ধ একটুও থাকলে হবে না; খাঁষরা সর্বত্যাগ করে 
অখণ্ড সাচ্চদানন্দের চিন্তা করোছিলেন। 


৪২ শ্রীপ্রীরামকৃষ্কথামৃত-_-২য় ভাগ [১৮৮৩, ১৫ই এপ্রিল 


“ইদাননং ব্ৰহ্মজ্ঞানীরা ‘অচল ঘন’ ব'লে গান গায়,_আমার আলাান লাগে। 
যারা গান গায়, যেন মিষ্টরস পায় না। চিটে গুড়ের পানা নিয়ে ভুলে থাক্‌লে, 
গিছরাীর পানার সন্ধান POS ইচ্ছা হয় না। 


“তোমরা দেখ, কেমন বাঁহরে দর্শন কচ্চ আর আনন্দ পাচ্চ। যারা নিরাকার 
নিরাকার করে {কিছু পায় না, তাদের না আছে বাহিরে না আছে Towra! 


ঠাকুর মার নাম কাঁরয়া গান গাঁহিতেছেন,_ 


গো আনন্দময়ী হ'য়ে মা আমায় নরানন্দ কোর না। 

ও দুটি চরণ বিনে আমার মন, অন্য কিছ: আর জানে না॥ 
তপন-তনয়, আমায় মন্দ কয়, কি দোষে তা'ত জান AT! 

ভবানী বাঁলয়ে, ভবে যাব চলে, মনে ছিল এই বাসনা, 
অক্‌লপাথারে ডুবাবি আমারে, স্বপনেও তাতো জানি ari 
অহরহানাশ শ্রীদূর্গনামে ভাস, তবু দুখরাঁশ গেল না। 

এবার যাঁদ মার, ও হরসুন্দরী, (তোর) দুর্গানাম কেউ আর লবে না॥ 


আবার গাহিতেছেন,_ 


বল রে বল শ্রীদর্গানাম। (ওরে আমার আমার মন রে)॥ 
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে পথে চলে যায়। 
শূলহস্তে শুলপাঁণি রক্ষা করেন তায়॥ 
তুমি দিবা, তুমি সন্ধ্যা, তুমি সে যামিনী। 
কখন পুরুষ হও মা, কখন কামিনী ॥ 
তুমি বল ছাড় ছাড় আমি না ছাঁড়িব। 
বাজন নূপুর হয়ে মা চরণে বাঁজব॥ 
(জয় দুর্গ শ্রীদনর্গা বলে)। 
মীন হয়ে রব জলে নখে তুলে লবে। 
শঙ্কর হইয়ে মাগো গগনে ডীড়বে॥ 
নখাঘাতে THAT যখন যাবে মোর পরাণী, 
কৃপা করে দিও রাঙ্গা চরণ দুখানি। 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার প্রাতমার সম্মুখে প্রণাম কারলেন। এইবার 
্সাঁড়তে নামিবার সময় ডাকিয়া বালতেছেন; “ও aa”? (ও রাখাল, 
জুতো সব আছে, না হারিয়ে গেছে?) 
ঠাকুর গাড়ীতে উঠিলেন। সুরেন্দ্র প্রণাম কাঁরলেন। অন্যান্য ভন্তেরাও 
প্রণাম কাঁরলেন। রাস্তায় চাঁদের আলো এখনও আছে। ঠাকুরের গাড়ী 
দাক্ষিণেশবর আভমুখে যাত্রা কারল। 


AST খণ্ড 

প্রথম পরিচ্ছেদ 
আজ বৈশাখী কৃষ্ণা দ্বাদশী, শাঁনবার ইরা জনন, ৯৮৮৩ খুঙ্টাব্দ। ঠাকুর 
কলকাতায় শৃভাগমন করিয়াছেন। বলরামের বাড়ী হইয়া অধরের বাড়ী 


আসিলেন। সেখানে কলহান্তরিতা /কীর্তন শ্রবণ কাঁরয়া রামের বাড়ী 
আসিয়াছেন। সম্ালয়া মধু রায়ের গাল । 

রামচন্দ্র ান্তারী শিক্ষা করিয়া ক্রমে মৌডক্যাল কলেজে সহকারা কেমিক্যাল 
এক্জামনার হইয়াছিলেন ও Science Association -q  রসায়ন-শাস্তরের 
অধ্যাপক ছিলেন। তান স্বোপার্জত অর্থে বাড়ীটি নির্মাণ কারয়াছেন। এ 
স্থানে ঠাকুর কয়েকবার শুভাগমন কারয়াছিলেন, তাই ভন্তদের কাছে এটি 
আজ মহাতীর্থস্থান। রামচন্দ্র Aaa করুণাবলে বিদ্যার সংসার কারিতে 
চেষ্টা কাঁরতেন। ঠাকুর দশমুখে রামের সুখ্যাতি কারতেন_বিতেন রাম 
বাড়ীতে ভক্তদের স্থান দেয়, কত সেবা করে, তার বাড়ী ভক্তদের একটি আন্ডা। 
নিত্যগোপাল, aids, তারক (শবানন্দ), রামচন্দ্র একরকম বাড়ীর লোক হইয়া 
গিয়াছলেন। তাঁহার সহিত অনেকাদন একসঙ্গে বাস কারয়াছিলেন। আর 
বাড়ীতে ‘নারায়ণের নিত্য CAAT! 

রাম ঠাকুরকে বৈশাখী প্যার্ণমার দন_ফুলদোলের দিন_এই ভদ্রাসন 
বাটতে পজার্থে প্রথম লইয়া আসেন। প্রায় প্রতিবর্ষে এ দিনে ঠাকুরকে 
লইয়া গিয়া ভক্তদের লইয়া মহোৎসব কাঁরতেন। রামচন্দ্রের সন্তানপ্রাতম 
MET এখনও অনেকে এ দিনে উৎসব করেন। 

আজ রামের বাড়ী উৎসব! প্রভু আসবেন। রাম শ্রীমদ্‌ভাগবত কথামৃত 
তাঁহাকে শুনাইবার আয়োজন কারিয়াছেন। ছোট উঠান কিন্তু তাহার ভিতরেই 
কত পাঁরপা্টি। বেদী রচনা হইয়াছে, তহার উপর কথক ঠাকুর উপাব্ট 
রাজা হারিশচন্দ্রের কথা হইতেছে, এমন সময় বলরাম ও অধরের বাড়ী হইয়া 
ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত। রামচন্দ্র HUA হইয়া ঠাকুরের পদধসল ম্তকে 
গ্রহণ করিলেন ও তাঁহার সঙ্গ সঙ্গে আসিয়া বেদীর সম্মনখে তাঁহার পর্ব 
হইতে নিদিষ্ট আসনে বসাইলেন। চতর্দকে ভন্তেরা। কাছে মান্টার। 

[ রাজা হারশচন্দ্রের কথা ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ | 

রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা চলিতে লাগল। বিশ্বামিত্ৰ বাললেন, মহারাজ! 
আমাকে সসাগরা পৃথিবী দান কারিয়াছ, অতএব ইহার ভিতর তোমার স্থান 
নাই। তবে ‘কাশাঁধামে তুমি থাকতে পার। সে মহাদেবের স্থান। চল" 
তোমাকে, তোমার সহধার্মণী শৈব্যা ও তোমার পত্র সাহত সেখানে পেণীছয়। 


88 শ্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-__২য় ভাগ [১৮৮৩, ইরা জুন 


ad) সেইখানে গিয়া তুমি দক্ষিণা যোগাড় করিয়া দিবে। এই বাঁলয়া রাজাকে 
লইয়া ভগবান্‌ বিশ্বামিত্ৰ “কাশীধাম ote যাত্রা কারলেন। কাশীতে 
পেণীছিয়া সকলে পবশ্বেশ্বর দর্শন কাঁরলেন। 

{বশ্বেশ্বর দর্শন কথা হইবামান্র, ঠাকুর একেবারে ভাবাবিষ্ট; “শব "শব, 
এই কথা অস্পষ্ট উচ্চারণ কাঁরতেছেন। 

রাজা হরিশ্ন্দ্র দাঁক্ষণা দিতে পাঁরলেন না-কাজে কাজেই শৈব্যাকে বিক্রয় 
কাঁরলেন। পুত্র রোহিতাশ্ব শৈব্যার সঙ্গে রাঁহলেন। কথক ঠাকুর শৈব্যাব 
প্রভু ব্রাহ্মণের বাড়ী রোহিতাশ্বের প:জ্পচয়ন কথা ও সর্পদংশন কথাও বাঁললেন। 
সেই তমসাচ্ছন্ন কালরানে সন্তানের মৃত্যু হইল। সৎকার কারবার কেহ নাই। 
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শয্যা ত্যার্গ করিয়া উঠিলেন না-শৈব্যা একাকী পুত্রের শবদেহ 
ক্রোড়ে কাঁরয়া *মশানাভমুখে আসিতে লাগলেন। মাঝে মাঝে মেঘগর্জন ও 
অশাঁনপাত-_নাবড় অন্ধকার যেন ‘বিদীর্ণ কাঁরয়া এক একবার বিদ্যুৎ খোঁলতে- 
ছিল-_শৈব্যা ভয়াকুলা শোকাকুলা,_রোদন কাঁরতে কাঁরতে আসিতেছেন। 

হারশ্চন্দ্র দক্ষিণার টাকা সমস্ত হয় নাই বালয়া চণ্ডালের কাছে নিজেকে 
Saga কাঁরয়াছেন। তান শ্মশানে, চণ্ডাল হইয়া APT আছেন। কাঁড় লইয়া 
সংকার কার্য সম্পাদন কারবেন। কত শবদেহ জবালিতেছে, কত ভস্মাবশেষ 
হইয়াছে। সেই অন্ধকার রজনীতে শ্মশান Te ভয়ঙ্কর হইয়াছে। শৈব্যা 
সেই স্থানে আসিয়া রোদন কারতেছেন_সে রুন্দন-বর্ণনা শুনিলে কাহার না 
হৃদয় বিদীর্ণ হয়, কোন্‌ দেহধারী জাবের হৃদয় বিগালত না হয়? সমবেত 
শ্রোতাগণ হাহাকার করিয়া কাঁদতেছেন। 

ঠাকুর কি করিতেছেন? স্থির হইয়া শ্দীনতেছেন_একেবারে স্থির_ 
একবার মাত্র চক্ষের কোণে একটি বাঁরাবন্দ্‌ উদ্গত হইল, সেইটি ahem 
ফেলিলেন। অস্থির হইয়া হাহাকার কারলেন না কেন? 
দর্শন ও হারিশ্চন্দ্রের পুনরায় রাজ্যপ্রাপ্তি বর্ণনা করিয়া, কথকঠাকুর কথা 
সাঙ্গ কারলেন। ঠাকুর বেদীর সম্মুখে বাঁসয়া অনেকক্ষণ হঠলকথা শ্রবণ 
কাঁরলেন। কথা সাঙ্গ হইলে তান বাহরের ঘরে গয়া বাঁসলেন। চতুর্দিকে 
ভন্তমণ্ডলণ কথকঠাকুরও কাছে OPM বাঁসলেন। ঠাকুর কথককে বলিতেছেন, 
“কছু উদ্ধবসংবাদ বল।” 


[ম্যান্ত ও ভন্তি-গোপীপ্রেম_গোপীরা Tis চান নাই] 
কথক বাঁললেন-__যখন উদ্ধব শ্রীবৃন্দাবনে আগমন কারলেন, রাখালগণ ও 
ব্রজগোপনগণ তাঁহাকে দর্শন কারবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিলেন। 
সকলেই feet কাঁরলেন, শ্রীকৃষ্ণ কেমন আছেন। তান fe আমাদের ভুলে 
গেছেন? তান ক আমাদের নাম করেন £.এই বাঁলয়া কেহ কাঁদতে লাগলেন, 
কেহ কেহ তাঁহাকে লইয়া বৃন্দাবনের নানা স্থান দেখাইতে লাগিলেন 


কলিকাতায় ভন্তমান্দরে- শ্রীভাগ্বত ও গোপীপ্রেম ৪৫ 


ও বালিতে লাগলেন, এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন ধারণ কাঁরয়াছন্বেন, এখানে 
ধেন্কাসুর বধ, এখানে শকটাসুর বধ" করিয়াছিলেন। এই মাঠে গর চরাইতেন, 
এই যমুনাপ্যীলনে তিনি বিহার কারতেন। এখানে রাখালদের লইয়া ক্লীড়া 
কারতেন; এই সকল RA গোপাদের সাঁহত আলাপ কাঁরতেন। উদ্ধব 
বললেন, ‘আপনারা কৃষ্ণের জন্য অত কাতর হইতেছেন কেন? তানি সর্বভূতে 
আছেন। ‘তান সাক্ষাৎ ভগবান। তিনি ছাড়া কিছুই নাই৷ গোপীরা 
- বললেন, ‘আমরা ও সব-কুঝিতে পারি না। আমরা লেখাপড়া কিছুই জানি 
না। কেবল আমাদের ধূন্দাবনের কৃষ্ণকে জানি, যানি এখানে নানা ক্রীড়া কাঁরয়া 
former? উদ্ধব বাঁললেন, “তান সাক্ষাৎ ভগবান, তাঁকে চিন্তা কাঁরলে 
আর এ সংসারে আসিতে হয় না, জীব মুক্ত হ'য়ে বায় গোপীরা বাঁললেন, 
‘আমরা মৃত্তি_-এ সব কথা Tela না। আমরা আমাদের প্রাণের কৃষ্ণকে দোখতে 
mer 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই সকল কথা এক মনে শুনতে লাগলেন ও ভাবে 
{ভোর হইলেন। বাঁললেন, 'গোপণীরা ঠিক বলেছেন।' এই বালয়া তাঁহার 
সেই মধুরকণ্ঠে গান গাহিতে লাঁগলেন_ 
আম ম্যান্ত দিতে কাতর নই, 
“ret ভক্তি দিতে কাতর হই (গো)। 
সে যে সেবা পায়, হয়ে ন্রলোকজয়ী॥ 
শুন চন্দ্রাবলী ভান্তির কথা কই, 
aie মিলে কভু ote মিলে কই। 
ভন্তির কারণে পাতাল ভবনে, 
বলির দ্বারে আমি দ্বারী হয়ে রই॥ 
array OTE এক আছে বৃন্দাবনে, 
গোপ গোপা বিনে অন্যে নাহি জানে। 
ভান্তর কারণে নন্দের ভবনে, 
পিতা জ্ঞানে নন্দের বাধা মাথায় বই। 
শ্রীরামকৃষ্ণ কেথকের প্রাতি)_গোপাদের ভান্তি প্রেমাভন্তি; অব্যাভচারণী 
" ভ্তি, নিষ্ঠা ভ্তি। ব্যভচারিণী ভান্তি কাকে বলে জান? জ্ঞানমিশ্রা ভান্ত। 
যেমন, FHL সব হয়েছেন। তিনিই পরব্রহ্ম, তিনিই রাম, তাঁনই শিব, 
তিনিই শব্তি। কিন্তু ও জ্ঞানটুকু প্রেমাভান্তর সঙ্গে মিশ্রিত নাই। দ্বারকায় 
হনুমান এসে বললে 'সীতা-রাম দেখবো ।' ঠাকুর রুকমণীকে বললেন, ‘তুমি 
সীতা হ'য়ে TA, তা না হলে হনুমানের কাছে রক্ষা নাই।' পাণ্ডবেরা যখন 
রাজসূয় যজ্ঞ করেন, তখন যত রাজা সব য্যাধান্ঠিরকে সিংহাসনে বসিয়ে প্রণাম 
করতে লাগলো। িভীষণ বললেন, আমি এক নারায়ণকে প্রণাম ক'রবো আর 


. 
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কারূকে PAA না। তখন ঠাকুর নিজে ব্দাধাম্ঠরকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম 
FACS লাগৃলেন। তবে বিভীষণ রাজমুকুটসুদ্ধ সাম্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করে। 

“ক রকম জান? যেমন বাড়ীর বউ! দেওর, UML, শ্বশুর, স্বামী 
সকলকে সেবা করে, পা ধোবার জল দেয়, গামছা দেয়, পড়ে পেতে দেয়, 
কিন্তু এক স্বামীর সঙ্গেই অন্য রকম সম্বন্ধ | 

«এই প্রেমাভান্ততে দ্যাট জিনিস আছে। “অহংতা' আর 'মমতা'। যশোদা 
ভাবতেন, আম না দেখলে গোপালকে কে দেখবে, তা হলে গোপালের অসুখ 
FA) কৃষ্ণকে ভগবান ব'লে যশোদার বোধ ছিল না। আর “মমতা 
আমার জ্ঞান, আমার গোপাল । উদ্ধব বললেন, ‘মা! তোমার কৃষ্ণ সাক্ষাৎ 
ভগবান, তান জগৎ চিন্তামাণ। তানি সামান্য Aq! যশোদা বললেন, 
“ওরে তোদের চিন্তামণি নয়, আমার গোপাল কেমন আছে জিজ্ঞাসা কর্‌ছি। 
- চিন্তামণি না, আমার গোপাল” 

conoid ক নিষ্ঠা! মথুরায় দ্বারীকে অনেক কাকুত-মনাত ক'রে 
সভায় ঢুকলো । দ্বারী কৃষ্ণের কাছে তাদের লয়ে গেল। কন্তু পাগড়ী 
বাঁধা শ্রীকৃষ্ণকে দেখে তারা হে'টমুখ হয়ে রইল। পরস্পর বলতে লাগলো, 
‘এ পাগড়ী-বাঁধা আবার কে! এ'র সঙ্গে আলাপ কালে আমরা কি শেষে 
দদ্বচারণশ হবো! আমাদের AISLE মোহনচূড়াপরা সেই প্রাণবল্লভ কোথায়! 

“দেখেছ, এদের কি নিষ্ঠা! বৃন্দাবনের ভাবই আলাদা । শুনেছি, দবারকার 
কাছে লোকেরা অর্জনের কৃষ্ণকে পুজা করে। তারা রাধা চায় না।” 

[গোপশদের নিষ্ঠা জ্ঞানভান্ত ও প্রেমাভ্তি ] 


ভন্ত কোন্‌টি ভাল, জ্ঞানামীশ্রতা wis, না প্রেমাভন্তি? 

প্রীরামকৃফ_ ঈশ্বরে খুব ভালবাসা না হ'লে Comets হয় না। আর ‘আমার! 
জ্ঞান। তিন বন্ধু বন দিয়ে যাচ্ছে, বাঘ এসে উপাঁস্থত। একজন বলংলে, 
‘ভাই! আমরা সব মারা CLA! আর একজন বললে, ‘কেন? মারা যাব 
কেন? এস ঈশ্বরকে ডাকি” আর একজন বললে, 'না, তাঁকে আর কষ্ট 
দিয়ে কি হবেঃ এস, এই গাছে উঠে ATG!’ 

“যে লোকাঁট বল্‌লে' ‘আমরা মারা গেলুম, সে জানে না যে ঈশ্বর 
FHSS আছেন। যে বলুলে, ‘এস, আমরা ঈশ্বরকে ule’, সে জ্ঞানী; 
তার বোধ আছে যে ঈশ্বর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সব করছেন। আর যে বললে, 
তাঁকে কষ্ট দিয়ে fe হবে, এস গাছে উঠি, তার ভিতরে প্রেম জন্মেছে, ভালবাসা 
জন্মেছে। তা প্রেমের স্বভাবই এই যে, আপনাকে বড় মনে করে, আর প্রেমের 
পাতকে ছোট মনে করে। পাছে তার কষ্ট হয়। কেবল এই ইচ্ছা যে, যাকে 
ভালবাসে তার পায়ে কাঁটা পর্যন্ত না ফোটে।” 

ঠাকুর ও ভন্তাদগকে রাম উপরে লইয়া “গয়া নানাবিধ মিষ্টান্ন দিয়া সেবা 
কারলেন। CSAS মহানন্দে প্রসাদ পাইলেন | 


ষষ্ঠ খণ্ড 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভন্তসঙ্গে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী মধ্যে 
_.. প্রথম পরিচ্ছেদ 
[ মাঁণলাল, ত্ৰৈলোক্য বিশ্বাস, রামচাট;য্যে, বলরাম, রাখাল ] 


আজ জ্যৈন্ঠ-কৃষ্ণা-চতুদ্্দশী। সাবিত্রী চতুদ্দ্শী। অমাবস্যা ও ফলহারিণ 
পূজা । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁক্ষণেশ্বর কালীবাড়ীতে নিজ মন্দিরে বাঁসয়। 
আছেন। ভন্তেরা তাঁহাকে দর্শন কারতে আসিতেছেন। সোমবার, ইংরাজী 
৪ঠা জুন, ১৮৮৩ খভ্টাব্দ। 
মাষ্টার পূবাঁদন রবিবারে আসিয়াছেন। এ রাত্রে কাত্যায়ণীপূজা। 
ঠাকুর প্রেমাবিষ্ট হইয়া নাটমন্দিরে মা'র সম্মুখে দাঁড়াইয়া, বাঁলতেছেন, “মা, 
তুমিই Laat কাত্যায়ণী-_ 
তুমি স্ব তুমি Tet মা, তুমি সে পাতাল। 
তোমা. হতে হরি ব্রহ্মা, দ্বাদশ গোপাল। 
দশ মহাবিদ্যা'মাতা দশ অবতার | 
এবার কোনরুপে আমায় করিতে হবে পার।” 
ঠাকুর গান করিতেছেন ও মা'র সঙ্গে কথা কহিতেছেন। প্রেমে একেবারে 
মাতোয়ারা! নিজের ঘরে আসিয়া চৌকির উপর বাঁসলেন। 
রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত এ রাত্রে মার নাম হইতে লাগল । 
সোমবার সকালে বলরাম এবং আরো কয়েকাঁট ভক্ত আসিলেন। ফলহারণী 
পূজা উপলক্ষ্যে ত্ৰৈলোক্য প্রভৃতি বাগানের বাবুরা সপরিবারে আসিয়াছেন। 
বেলা নয়টা। ঠাকুর সহাস্যবদন-_ গঙ্গার উপর গোল বারান্দাটতে বসিয়া 
আছেন । কাছে মাষ্টার ৷ ক্রীড়াচ্ছলে ঠাকুর রাখালের মাথাঁটি কোলে লইয়াছেন! 
রাখাল শুইয়া । ঠাকুর কয়েকদিন রাখালকে সাক্ষাৎ গোপাল দৌখতেছেন। 
নৈলোক্য সম্মৃখ দিয়া মা কালীকে দর্শন কাঁরতে যাইতেছেন। সঙ্গে 
Gaba ছাঁত ধাঁরয়া যাইতেছে। ঠাকুর রাখালকে বললেন, “ওরে ওঠ্‌ ওঠ” 
ঠাকুর বসিয়া আছেন। ত্রৈলোক্য নমস্কার কাঁরলেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (ন্ৈলোক্যের প্রাতি)-হ্যাগা, কাল যাত্রা হয় নাই? 
নৈলোক্য__হাঁ, যাত্রার তেমন HT হয় নাই। 
শ্রীরামকৃষ্-_তা এইবার যা হয়েছে তা VAR! দেখো যেন অন্যবার 
এরূপ না হয়! যেমন নিয়ম আছে, সেই রকমই বরাবর হওয়া ভাল । 
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তৈলোক্য যথোচিত উত্তর দিয়া চলিয়া গেলেন। কিয়ংক্ষণ পরে বিষ্ণুঘরের 
পুরোহিত ALS রাম চাট ুয্যে আসিলেন। 

ঠাকুর রাম! ব্রিলোক্যকে SAA যাত্রা হয় নাই, দেখো যেন এরুপ আর 
না হয়। তা, এ কথাটা বলা TH ভাল হয়েছে? 

রাম চাটুয্যেঁমহাশয়, তা আর Te হয়েছে! বেশই বলেছেন। যেমন 
দনয়ম আছে, সেই রকমই ত বরাবর হওয়া উচিত। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (বলরামের প্রাত)_ওগো, আজ তুমি এখানে খেও। 

আহারের 'কাণ্তিৎ পূর্বে ঠাকুর নিজের অবস্থার বিষয় ভন্তদের অনেক 
বাঁলতে লাগলেন। রাখাল, বলরাম, মাষ্টার, রামলাল, এবং আরও দ; একটি 
we বাঁসয়াছিলেন। 


[হাজরার উপর রাগ- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও মানুষে ঈশ্বর দর্শন] 


ভাবো? গাড়ী ক'রে বলরামের বাড়ী যাচ্ছি এমন সময় পথে মহা ভাবনা হলো। 
aera “মা, হাজরা বলে, নরেন্দ্র আর সব ছোকরাদের জন্য আমি অত ভাবি 
কেন; সে বলে, ঈশ্বরচিন্তা ছেড়ে এ সব ছোকরাদের জন্য চন্তা করছ কেন? 
এই কথা বলতে বলতে একেবারে দেখালে যে তানিই মানুষ হ'য়েছেন। শুদ্ধ 
আধারে স্পষ্ট প্রকাশ হন। সেইরূপ দর্শন ক'রে যখন সমাধি একটু ভাঙ্গলো, 
হাজরার উপর রাগ কর্তে লাগলুম। বললুম, শালা আমার মন খারাপ ক'রে 
{দছলো। আবার ভাবল্‌ম, সে বেচারীরই বা দোষ কি, সে জানবে কেমন ক'রে? 


[নরেন্দ্রের সাঁহত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দেখা ] 


“আম এদের জান, সাক্ষাৎ নারায়ণ। নরেন্দ্রের সঙ্গে প্রথম দেখা হলো। 
দেখলনম, দেহ-বদ্ধ নাই। একট; বুকে হাত দিতেই বাহ্যশন্য হয়ে গেল। 
হদুশ হ'লে বলে উঠলো, “ওগো, তুমি আমার কি করলে ঃ আমার যে মা-বাপ 
আছে! যদ; মল্লিকের বাড়ীতেও ঠিক এঁ রকম হয়েছিল। ক্রমে তাকে 
দেখবার জন্য ব্যাকুলতা বাড়তে লাগলো, প্রাণ আট.-পাট: করতে TAT! 
তখন ভোলানাথকে* বললুম, Bien, আমার মন এমন হচ্ছে কেন? নরেন্দ 
বলে একটি কায়েতের ছেলে, তার জন্য এমন হচ্ছে কেন? ভোলানাথ 
বললে, ‘এর মানে ভারতে আছে। সমাধিস্থ লোকের মন যখন নীচে আসে, 
age লোকের সঙ্গে বিলাস করে। সত্গণণী লোক দেখলে তবে তার মন 
ঠাণ্ডা হয়।' এই কথা শুনে তবে আমার মনের! শান্ত হলো। মাঝে মাঝে 
নরেন্দ্রকে দেখবো বলে বসে ব'সে কাঁদতুম ৷” 


* ‘ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরবাড়ীর Teal, পরে weal হইয়াছলেন 


দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদ 
পুবকথা- শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমোন্সাদ ও রূপদর্শন 


শ্রীরামকৃষ্ণ" উঃ, কি অবস্থাই গেছে! প্রথম যখন এই অবস্থা হলো দিন-রাত 
কোথা দিয়ে যেত, বলতে পারি না। সকলে বললে, পাগল হ'লো। তাই ত, 
এরা বিবাহ ?দিলে। উন্মাদ অবস্থা; প্রথম চিন্তা হলো, পাঁরবারও এইরূপ 
থাক্‌বে, খাবে দাবে। শ্বশুরবাড়ী CLS, সেখানে খখব সংকীর্তন। নফর, 
দগম্বর বাঁড়ুয্যের বাপ এরা এলো! খুব HATTA! এক একবার ভাবতুম, 
fe হবে। আবার বলতুম মা, দেশের জামদার যাঁদ আদর করে, তা হলে 
বুঝবো AT তারাও সেধে এসে কথা কইতো। 

[পূবকথা_স্যন্দরীপুজা, ও কুমারশপজা-_রামলীলা দর্শন 
গড়ের মাঠে বেলন দর্শন_শিহোড়ে রাখাল-ভোজন-_ 
জানবাজারে মথ্যরের সঙ্গে বাস] 

“ক অবস্থাই গেছে। একটু সামান্যতেই একেবারে উদ্দীপন হয়ে যেত। 
সনন্দরী পুজা Fa! চৌদ্দ বছরের মেয়ে। দেখলম সাক্ষাৎ মা। টাকা 
দিয়ে প্রণাম কল্পুম। 

“রামলীলা দেখতে গেলুম। একেবারে CHGS, সাক্ষাৎ সীতা, রাম, 
লক্ষণ, হনুমান, বিভীষণ। তখন যারা সেজেছিল, তাদের সব পুজা করতে 
লাগুল*ম। 

“কুমারীদের এনে তখন পূজা FSA! দেখতুম, সাক্ষাৎ মা। 

“একদিন বকুলতলায় দেখলুম, নীল বসন পরে একটি মেয়ে দাঁড়য়ে, 
বেশ্যা। দপ করে একেবারে সীতার উদ্দীপন। ও মেয়েকে ভুলে গেল-ম; 
কিন্তু দেখল,ুম, সাক্ষাৎ সীতা লঙ্কা থেকে উদ্ধার হয়ে রামের কাছে যাচ্ছেন। 
অনেকক্ষণ বাহ্যশ্‌ন্য হয়ে সমাধি অবস্থা হয়ে রইল। 

“আর একাঁদন গড়ের" মাঠে বেড়াতে গিছলনম। বেলুন উঠবে অনেক 

. লোকের Fowl হঠাৎ নজরে পড়ল, একটি. সাহেবের ছেলে, গাছে হেলান 'দয়ে 
দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভ্রিভঙ্গ হয়ে। যাই দেখা, অমান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন। সমাধি 
হয়ে গেল। 

“শওড়ে রাখাল ভোজন FATA! তাদের হাতে হাতে সব জল ‘পান 
দিলুম! CHOTA সাক্ষাৎ ব্রজের রাখাল। তাদের জলপান থেকে আবার খেতে 

২ লাগলুম! 
LA ud & 
২: প্রায় হুশ থাকতো না? GST বাব জানবাজারের বাড়ীতে নিয়ে দিন 
কতক রাখলে । দেখতে লাগল:ম, সাক্ষাৎ মার দাসী হয়োছ। বাড়ীর মেয়েরা 
আদবেই লজ্জা করতো না। যেমন ছোট ছেলেকে বা মেয়েকে দেখলে কেউ 
23-8 


60 প্রীশ্রীরামকৃষ্ষকথামৃত--২য় ভাগ [১৮৮৩, ৪ঠা জুন 


লজ্জা করে না। আঁন্দর সঙ্গে বাবুর মেয়েকে জামাই-এর কাছে শোয়াতে 
যেতুম। 

“এখনও একট; তাতেই উদ্দীপন হয়ে যায়। রাখাল জপ Wwe কর্তে 
{বড় বিড় ক'রতো। আমি দেখে স্থির থাকৃতে পারতুম না। একেবারে ঈশ্বরের 
উদ্দীপন হয়ে বিহব্ল হয়ে যেতুম ৷” 

ঠাকুর প্রকাতিভাবের কথা আরও বাঁলতে লাগলেন। আর বললেন, “আমি 
একজন কীর্তীনয়াকে মেয়ে কীর্তনীর ঢঙ সব দোঁখয়েছিলুম। সে বললে 
‘আপনার এ সব ঠিক ঠিক। আপনি এ সব জানলেন কেমন করে॥ 

এই বালয়া ঠাকুর ভক্তদের মেয়ে কীর্তনীয়ার ঢঙ দেখাইতেছেন। কেহই 
হাস্য সংবরণ কাঁরতে পারলেন না। 


তৃতীয় পারচ্ছেদ 


মাঁণলাল প্রভাত সঙ্গে ঠাকুর ‘অহেতুক কৃপা সন্ধ? 

আহারের পর ঠাকুর একট; বিশ্রাম কারতেছেন। গাঢ় নিদ্রা নয়, তন্দ্রার ন্যায়। 
শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিক (পুরাতন ব্ুন্গজ্ঞানী) আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম কাঁরলেন 
ও আসন গ্রহণ কারলেন। ঠাকুর তখনও শুইয়া আছেন। মাঁণলাল এক একটি 
কথা কহিতেছেন। ঠাকুরের অর্ধানদ্রা অপ্ধজাগরণ অবস্থা। এক একবার 
উত্তর দিতেছেন। 

মণিলাল_শিবনাথ নিত্যগোপালকে সুখ্যাত করেন। বলেন বেশ 
অবস্থা। 

ঠাকুর তখনও শুইয়া- চক্ষে যেন নিদ্রা আছে। জিজ্ঞাসা কারতেছেন, 
“হাজরাকে ওরা Te বলে?” ঠাকুর উঠিয়া বাঁসলেন। মণিলালকে ভবনাথের 
ভান্তর কথা বালিতেছেন। \ 

শ্রীরামকৃষ্ণ -আহা, তার কি ভাব! গান না কর্তে কর্ত্তে চক্ষে জল আসে। 
হারিশকে দেখে একেবারে ভাব। বলে, এরা বেশ আছে। হারিশ বাড়ী ছেড়ে 
এখানে মাঝে মাঝে থাকে কি না। 

মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা কাঁরতেছেন, “আচ্ছা clea কারণ কি? ভবনাথ এ 
সব ছোকরার কোন উদ্দীপন হয় 2” 

মাষ্টার চুপ করিয়া আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্-ক জান? মানুষ সব দেখতে এক রকম, 'কন্তু কারুর ভিতর 
ক্ষীরের পোর! যেমন পঢ়ালর ভিতর কলাইয়ের ডালের পোরও থাকতে পারে, 


ক্ষীরের পোরও থাকতে পারে, Teg দেখতে এক রকম। ঈশ্বর জান্বার , 


ইচ্ছা, তাঁর উপর প্রেমভান্ত, এরই নাম ক্ষীরের পোর। 


দাক্ষিণেশবর-মন্দিরে...ফলহারিণী See দিবসে ভন্তসঙ্গে 6১ 


[গন্রঃকৃপায় ম্যান্ত ও জ্বরূপদর্শন_ ঠাকুরের অভয়দান ] 


এইবার ঠাকুর ভন্তদের অভয় দিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মোল্টারের প্রতি)_কেউ কেউ মনে করে, আমার বুঝ জ্ঞানভান্তি 
হবে না, আমি Gin বদ্ধজীব। গুরুর কৃপা হলে কিছুই ভয় নাই। একটা 
ছাগলের পালে বাঘ পড়েছিল। লাফ দিতে গিয়ে বাঘের প্রসব হয়ে ছানা হয়ে 
গেল। বাঘটা মরে গেল, ছানাট ছাগলের সঙ্গে মানুষ হ'তে লাগল। তারাও 
ঘাস খায় বাঘের ছানাও ঘাস খায়। তারাও 'ভ্যা Gl’ করে, সেও ‘ST ST করে। 
ক্রমে ছানাটা AA বড় হলো । একাদিন এ ছাগলের পালে আর একটা বাঘ এসে 
পড়ল। সে ঘাসখেকো বাঘটাকে দেখে CARE! তখন দৌড়ে এসে তাকে 
ধরলে। সেটাও “ST ভ্যা' 'কর্তে লাগলো। তাকে টেনে হি“চড়ে জলের কাছে 
নিয়ে গেল। বললে, দেখ, জলের ভিতর তোর মূখ দেখ_ঠিক আমার মত 
দেখ। আর এই নে খানিকটা মাংস_ এইটে খা। এই বলে তাকে জোর করে 
খাওয়াতে লাগল। সে কোন মতে খাবে AST ভ্যা" করাছিল। রন্তের আস্বাদ 
পেয়ে খেতে আরম্ভ করলে । নূতন বাঘটা বললে, ‘এখন slater, আমিও 
যা তুইও তা; এখন আয়, আমার সঙ্গে বনে চলে আয়।' 

“তাই GGA কৃপা হলে আর কোন ভয় নাই! তানি জানিয়ে দেবেন, তুমি 
কে, তোমার স্বরূপ কি। 

“একটু সাধন করলেই গুরু বুঝিয়ে দেন, এই এই ৷ তখন সে নিজেই 
TACT পারবে, কোনটা সং, কোনটা অসং। ঈশ্বরই সত্য, এ সংসার অনিত্য। 


[কপট গাধনাও ভাল-_জীবন্মন্ত সংসারে থাকতে পারে] 


“এক জেলে রাত্রে এক বাগানে জাল ফেলে. মাছ চুরি করছিল। গৃহস্থ 
জানতে পেরে তাকে লোকজন দিয়ে ঘিরে ফেললে। মশাল-টশাল নিয়ে 
চোরকে খুজতে এলো। এদিকে জেলেটা খানিকটা ছাই মেখে একটা গাছতলায় 
সাধু হয়ে বসে আছে। ওরা অনেক খুজে দেখে, জেলে-টেলে কেউ নেই, কেবল 
গাছতলায় একটি সাধু ভস্মমাখা ধ্যানস্থ। পরদিন পাড়ায় খবর হ'ল, একজন 
ভারী সাধু ওদের বাগানে এসেছে । এই যত লোক ফল ফুল সন্দেশ মিষ্টান্ন 
দিয়ে সাধ্‌কে প্রণাম করতে এলো । অনেক টাকা-পয়সাও সাধুর সামনে পড়তে 
লাগলো। জেলেটা ভাবল কি আশ্চর্য! আমি সত্যকার সাধু নই, তব 
আমার উপর লোকের এত ভন্তি। তবে সত্যকার সাধু হ'লে নিশ্চয়ই ভগবানকে 
পাব, সন্দেহ নাই। 

“কপট সাধনাতেই এতদূর চৈতন্য হলো । সত্য সাধন হলে ত কথাই নাই। 
কোন্টা সং কোনটা অসৎ বুঝতে পারবে । ঈশ্বরই সত্য, সংসার অনিত্য ৷? 

একজন ভক্ত ভাবিতেছেন, সংসার অনিত্য? জেলেটি ত সংসার ত্যাগ 
ক'রে গেল। তবে যারা সংসারে আছে, তাদের কি হবে? তাদের fe ত্যাগ 
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করতে হবে? শ্রীরামকৃষ্ণ অহেতুক-কৃপাসিন্ধ_অমাঁন বাঁলতেছেন_“যাঁদ 
কেরাণণীকে জেলে দেয়, সে জেল খাটে বটে, {কন্তু যখন জেল থেকে তাকে ছেড়ে 
দেয়, তখন সে কি রাস্তায় এসে ধেই খেই করে নেচে নেচে বেড়াবে? সে আবার 
কেরাণশীগাঁর জুটিয়ে লয়, সেই আগেকার কাজই করে। গরুর কৃপার 
জ্ঞানলাভের পরেও সংসারে জাবন্মুস্ড হয়ে থাকা যায়।” 

এই বালয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সংসারী লোকদের অভয় ‘দলেন। 


চতুর্থ পাঁরচ্ছেদ 
মাঁণলাল প্রভৃতি লঞ্চে শ্রীরামকৃষ্ণ ও নিরাকারবাদ 


মাঁণলাল (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাত)আহিক করবার সময় তাঁকে কোনখানে ধ্যান 
ক'রবো? 
শ্রীরামকৃষ্ণ_হৃদয় ত বেশ ভঙ্কামারা জায়গা, সেইখানে ধ্যান কোরো। 
[বিশবাসেই সব--হলধারীর [িরাকারে বিশবাস-_ শ্ভুর বিশ্বাস ] 


মণিলাল ব্ৰহ্মজ্ঞানী, নিরাকারবাদী। ঠাকুর তাঁহাকে লক্ষ্য কাঁরয়া 
বালতেছেন-“কুবার বোলতো, সাকার আমার মা, নিরাকার আমার বাপ। 
কাকো নিন্দো, কাকো বন্দো, দোনো পাল্লা ভারী!” 

“হলধারণ দিনে সাকারে আর রাতে নিরাকারে থাক্তো। তা যে ভাবই 
আশ্রয় কর, ঠিক বিশ্বাস হলেই হ'ল । সাকারেতেই বিশ্বাস কর, আর 'নিরাকারেই 
{বিশ্বাস কর, fare ঠিক ঠিক হওয়া চাই। 


[পরর্ককথা- প্রথম উন্মাদ_ঈশ্বর কর্তা না কাকতালীয় | 


দশম্ভ SAS বাগবাজার থেকে হেটে নিজের বাগানে আস্তো। কেউ 
বলেছিল, ‘অত রাস্তা, কেন গাড়ী ক'রে আস না, বিপদ হতে পারে।' তখন 
শম্ভু মুখ লাল ক'রে ব'লে উঠোছল, “কি, তাঁর নাম করে বোর” 
আবার বিপদ! বিশ্বাসেতেই সব হয়! আমি বল্তুম অমূককে যাঁদ দেখি, 
তবে বাল সত্য। অমুক খাজা ate আমার সঙ্গে কথা কয়! তা যেটা মনে 
করতুম, সেইটেই মলে যেত!” 

মান্টার ইংরাজী ন্যায়শাস্্র পাঁড়য়াছিলেন। সকাল বেলার স্বপন মিয়া 
যায় (coincidence of dreams with actual events) aft কুসংস্কার 


হইতে উৎপন্ন, এ কথা পাঁড়য়াছিলেন (Chapter on Fallacies) তাই তিন 


জিজ্ঞাসা কাঁরতেছেন£__ 
মাষ্টার_আচ্ছা, কোন কোন ঘটনা মেলে নাই, এমন ক হয়েছে? 


দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে...ফলহারিণী SATS দিবসে ভন্তসণ্গে ৫৩ 


শ্রীরামকৃষ্ণনা, সে সময় সব PEST! সনে সময় তাঁর নাম করে যা 
বিশ্বাস করতুম, তাই মিলে যেত! (মণিলালকে) তবে কি জান; সরল উদার 
না হ'লে এ বিশ্বাস হয় না। এ 

“হাড়পেকে, কোটরচোখ, ট্যারা এ রকম অনেক লক্ষণ আছে, তাদের 'বশ্বাস 
সহজে হয় না। ‘দক্ষিণে কলাগাছ উত্তরে পঁই, একলা কাল বড়াল কি FAA 
মুই ৷’ (সকলের হাস্য)। 


[ভগবত দাসীর প্রতি দয়া_ শ্রীরামকৃষ্ণ ও সতীত্বধর্ম] 


সন্ধ্যা হইল। দাসী আসিয়া ঘরে ধুনা দিয়া গেল। মণিলাল প্রভাতি 
চাঁলয়া যাবার পর WEFT ST এখনও আছেন। ঘর নিস্তথ্ধ। ধবনার 
গন্ধ। ঠাকুর ছোট খার্টটিতে উপবিষ্ট । মা'র চিন্তা কারিতেছেন! মাষ্টার মেঝেতে 
বাঁসয়া আছেন। রাখালও আছেন। 

ধকয়ৎক্ষণ পরে বাবুদের দাসী ভগবতী আঁসয়া দূর হইতে প্রণাম কারল। 
ঠাকুর বাঁসতে বাঁললেন। ভগবতী খুব পুরাতন দাসী। অনেক বৎসর 
বাবুদের বাড়ীতে আছে। ঠাকুর তাহাকে অনেকাঁদন ধারয়া জানেন। প্রথম 
বয়সে স্বভাব ভাল ছিল AT! কিন্তু ঠাকুর দয়ার সাগর পতিতপাবন, তাহার 
সাঁহত অনেক পুরানো কথা কাঁহতেছেন। 

প্রীরামকৃ্ষ_এখন ত বয়স হয়েছে। টাকা যা রোজগার করাল, সাধু 
বৈষ্ণবদের খাওয়াচ্ছিস ত 

ভগবত (ঈষৎ হাঁসিয়া)_তা' আর কি করে বোল্‌বো 

শ্রীরামকৃ্__কাশী, বৃন্দাবন,_এ সব হয়েছে? 

ভগবতাঁ (ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া)_তা' আর ক করে বোল্‌বো? একটা 
ঘাট বাঁধিয়ে Tate! তাতে পাথরে আমার নাম লেখা আছে। 

শ্রীরামকৃষ্বাঁলস কি রে? 

ভগবতী-_হাঁ, নাম লেখা আছে, “শ্রীমতী ভগবতী দাসী৷” 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈষৎ হাসিয়া)_বেশ বেশ। 

এই সময়ে ভগবতা সাহস পাইয়া ঠাকুরকে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম কারল। 

বৃশ্চিক দংশন কাঁরলে যেমন লোক cise উঠে ও অগ্থির হইয়া 
দাঁড়াইয়া পড়ে, শ্রীরামকৃষ্ণ সেইরূপ অস্থির হইয়া “গোবিন্দ' 'গোবন্দ' এই নাম 
উচ্চারণ কাঁরতে কারিতে দাঁড়াইয়া পাঁড়লেন। ঘরের কোণে গঙ্গাজলের একা 
জালা ছিল-_এখনও আছে! হাঁপাইতে হাঁপাইতে যেন ব্রস্ত হইয়া সেই জালার 
কাছে গেলেন। পায়ের যেখানে দাসী স্পর্শ কারয়াছিল গঞ্গাজল লইয়া সে 
স্থান ধূইতে লাগলেন! : t 

we একটি ভক্ত যাঁহারা ঘরে ছিলেন তাঁহারা অবাক্‌ ও স্তন্ধ হইয়া একদ্টে 
এই ব্যাপার দেখিতেছেন। দাসী জাবন্মৃতা হইয়া বাঁসয়া আছে। vata 


৫৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত--২য় ভাগ [১৮৮৩, ৪ঠা জুন 


.পাঁতিতপাবন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দাসীকে সম্বোধন কারিয়া করুণামাখা স্বরে 
বাঁলতেছেন-_-“তোরা অমনি প্রণাম করাব।” এই বালিয়া আবার আসন গ্রহণ 
ফারিয়া দাসীকে ভুলাইবার চেষ্টা কারতেছেন। বলিলেন, “একট গান শোন্‌ 
তাহাকে গান শুনাইতেছেন__ 
(১)_মজলো আমার মন-ভ্রমরা শ্যামাপদ-নীলকমলে। 
শ্যামাপদ-নীলকমলে,_কালীপদ-নীলকমলে। 
যত বিষয়মধু তুচ্ছ হ'লো, কামাঁদ কুসুম সকলে। 
চরণ কালো, ভ্রমর কালো, কালোয় কালো মিশে গেল, 
তায় পণতত্, প্রধান মত্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দলে | 
কমলাকান্তের মনে, আশা পূর্ণ এত 'দনে, 
সুখ দুঃখ সমান হ'লো, আনন্দ-সাগর উথলে। 
(২) শ্যামাপদ আকাশেতে মনঘাঁড় খান উড়ুতোছিল। 
কুলুষের কুবাতাস পেয়ে গোপ্তা খেয়ে পড়ে গেল। 
দারাসৃত কলের দড়ি, ফাঁস লেগে সে ফে'সে গেল। 
জ্ঞানমুণ্ড গেছে ছিড়ে, উঠিয়ে দিলে অমাঁন পড়ে 
মাথা নাই সে আর ক উড়ে সঙ্গের ছ'জন জয়ী হ'ল। 
ভন্তিডোরে ছিল বাঁধা, eS এসে লাগলো ধাঁধা, 
নরেশ্চন্দ্রের হাসা কাঁদা, না আসা এক ছিল ভাল। 
(৩)-_আপনাতে আপনি থেকো মন যেওনাকো কারো ঘরে। 
যা" চাবি তাই বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥ 
পরমধন এই পরশমণি, যা চাবি তাই দিতে পারে। 
কত ait পড়ে আছে আমার "চন্তামণির নাচ দুয়ারে ॥ 


সপ্তম খণ্ড ls 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম প্রেমোন্মাদ কথা 


[ পূর্বকথা-_ দেবেন্দ্র ঠাকুর, দীন TLL ও কোয়ার সং] 


আজও অমাবস্যা, মঙ্গলবার, ইং ৫ই জুন, ১৮৮৩ WoT! শ্রীরামকৃষ্ণ 
কালীবাড়ীতে আছেন। রাঁববারেই ভন্ত-সমাগম বেশী হয়, আজ মঙ্গলবার 
বাঁলয়া বেশী লোক নাই। রাখাল ঠাকুরের কাছে আছেন। হাজরাও আছেন, 
ঠাকুরের ঘরের সামনে বারান্দায় আসন কাঁরয়াছেন। মাষ্টার গত রাববারে 
আঁসয়াছেন ও কয়াদন আছেন। 

সোমবার রাত্রে মা কালীর নাট-মাল্দরে কৃষণযাত্রা হইয়াছিল। ঠাকুর 
খানিকক্ষণ শ্ীনয়াঁছলেন। এই যাত্রা রবিবার রাত্রে হইবার কথা ছিল কত 
হয় নাই বালয়া সোমবারে হইয়াছে। 

মধ্যাহে খাওয়া-দাওয়ার পর ঠাকুর নিজের প্রেমোন্মাদ অবস্থা আবার 
বর্ণনা কারতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মোষ্টারের প্রাত)_কি অবস্থাই গিয়েছে! এখানে খেতুম না। 
বরাইনগরে, কি দাক্ষণেশ্বরে, কি এড়েদয়ে, কোন বামুনের বাড়ী গিয়ে পড়তুম। 
আবার পড়ুতুম অবেলায়। {গয়ে বসতুম, মুখে কোন কথা নাই। বাড়ীর 
লোক কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে কেবল বলতুম, আম এখানে খাব। আর 
কোন কথা AS) আলমবাজারে রাম চাট-য্যের বাড়ী যেতুম। কখনও 
দাঁক্ষণেশ্বরে সাবর্ণ 'চৌধদুরীদের বাড়ীতে যেতুম। তাদের বাড়ী খেতুম বটে, 
কিন্তু ভাল লাগতো না; কেমন SICH গন্ধ! 

“একদিন ধরে ব্লুম, “দেবেন্দ্র ঠাকুরের বাড়ী যাব। সেজোবাব,কে 
বললযুম, দেবেন্দ্র ঈশ্বরের নাম করে, তাকে দেখবো, আমায়, লয়ে বাবে? 
সেজোবাব:-তার আবার ভারী আঁভমান, সে সেধে লোকের বাড়ী যাবে? এগ 
পেছু PACS লাগলো। তারপর বললে, ‘হাঁ দেবেন্দ্র আর আমি একসঙ্গে 
পড়োছিলুম, তা চল বাবা, নিয়ে যাব” 

“একদিন শুনলন্ম বাগবাজারের পোলের কাছে দীন HALA ব'লে একাঁট 
ভাল লোক আছে-ভন্ত। সেজোবাবুকে ধরলুম দান ম:খষ্যের বাড়ী যাব। 
সৈজোবাধ: দিক করে, গাড়ী করে নিয়ে গেল। বাড়ীটি ছোট: আবার মস্ত 
গাড়ী ক'রে এক বড় মানুষ এসেছে। তারাও অপ্রস্তুত, আমরাও Berge! 
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তার আবার ছেলের পৈতে। কোথায় বসায়? আমরা পাশের ঘরে ATTRA, 
তা বলে VET ও ঘরে মেয়েরা, যাবেন না। মহা অপ্রস্তুত। সেজোবাবদ 
ফেরবার সময় বললে, বাবা! তোমার কথা আর শুনবো না। আমি হাসতে 
লাগলহম। 

“ক অবস্থাই গেছে! কুমার সিং সাধ ভোজন করাবে, আমায় নিমন্ত্রণ 
ক'ল্লে। গয়ে দেখলুম, অনেক সাধু এসেছে । আমি বসলে পরে সাধ্নরা 
কেউ কেউ পরিচয় জিজ্ঞাসা কল্পে; যাই জিজ্ঞাসা করা, আমি আলাদা ব'সতে 
গেলুম। CAT অত খবরে কাজ Tel তার পর যেই সকলকে পাতা পেতে 
খেতে বসালে, কেউ কিছ না বলতে ব'ল্‌তে আমি আগে খেতে লাগলনম। 
সাধুরা কেউ কেউ বলতে লাগ্‌লো শুনতে পেলহম, “আরে এ কেয়া রে! 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
হাজরার সঙ্গে SAAT, PTT সংবাদ 


বেলা পাঁচটা হইয়াছে। ঠাকুর বারান্দার কোলে যে সি“ড়ি, তাহার উপর বাঁসয়া 
আছেন।- রাখাল, হাজরা ও মাষ্টার কাছে বাঁসয়া আছেন। হাজরার 
ভাব ‘THREE | 

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রাত)_হাঁ সব গোল মেটে;_তানই আস্তিক, 
তিনিই নাস্তিক; তিনিই ভাল, তিনিই মন্দ; ?তানই সৎ তানই অসৎ; জাগা, 
ঘুম এ সব অবস্থা তাঁরই; আবার তিনি এসব অবস্থার পার। 

“একজন চাষার বেশ বয়সে একটি ছেলে হ'য়েছিল। ছেলোটকে খুব AR 
করে। ছেলেটি ক্রমে বড় হ'লো। একাঁদন চাষা ক্ষেতে কাজ করছে, এমন 
সময় একজন এসে খবর দিলে যে, ছেলেটির ভারী অসনখ | ছেলে যায় যায়। 
বাড়ীতে এসে দেখে, ছেলে মারা গেছে। পাঁরবার খুব কাঁদছে, কিন্তু চাষার 
চক্ষে একটুও জল নাই। পাঁরবার প্রাতবেশীদের কাছে তাই আরো দুঃখ 
করতে লাগলো যে, এমন ছেলেটি গেল এ*র চক্ষে একট: জল পর্যন্ত নাই। 
অনেকক্ষণ পরে চাষা পারবারকে সম্বোধন ক'রে বললে, কেন কাঁদাছ না জান? 
আমি কাল স্বপন দেখোঁছল:ম যে, রাজা হয়েছি, আর সাত ছেলের বাগ 
হয়োছ। স্বপনে দেখলুম যে, ছেলেগ্ছাল রূপে গুণে সুন্দর । রূমে বড় 
হ'ল বিদ্যা ধর্ম উপাজন কাল্লে। এমন সময় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল; এখন 
ভাবছি যে, তোমার এ এক ছেলের জন্য কাঁদবো, কি আমার সাত ছেলের জন্য 
কাঁদবো।' জ্ঞনীদের মতে স্বপন অবস্থাও যেমন সত্য, জাগা অবস্থাও 
তেমনি সত্য। 


দাক্ষিণেশ্বর-মান্দরে APT সংবাদ ৫৭ 


“ঈশ্বরই কর্তা, তাঁর ইচ্ছাতেই সব হাচ্ছে।” 

হাজরা--কিন্তু বোঝা বড় শন্ত। ভূকৈলাসের ALS কত কষ্ট দিয়ে এক 
রকম মেরে ফেলা LAI সাধুটিকে সমাধিস্থ পেয়োছল। কখন মাটির ভিতরে 
পোঁতে, কখন জলের ভিতর রাখে, কখন গায়ে ছে'কা দেয়? এই রকম ক'রে 
চৈতন্য করালে। এই সব যন্ত্রণায় দেহ ত্যাগ ZA! লোক যন্ত্রণাও দলে আর 


ঈশ্বরের ইচ্ছাতে মারাও গেল! 


[ Problem of Evil and the Immortality of the Soul ] 


শ্রীরামকৃ্ণ_যার যা কর্ম তার ফল সে পাবে। Ferg ঈশ্বরের ইচ্ছায় সে 
সাধুর দেহ-ত্যাগ RAI কাঁবরাজেরা বোতলের ভিতর মকরধবজ তৈয়ার করে। 
চারদিকে মাটি দিয়ে আগুনে ফেলে রাখে। বোতলের ভিতর যে সোনা 
আছে, সেই সোনা আগুনের তাতে আরো অন্য জিনিসের সঙ্গে মিশে মকরধব্জ 
হয়। তখন কাঁবরাজ বোতলাট লয়ে আস্তে আস্তে ভেঙ্গে, ভিতরের A 
রেখে দেয়। তখন বোতল থাকলেই বা fs, আর গেলেই বা কি? তেমান 
লোকে ভাবে সাধুকে মেরে ফেললে, কিন্তু হয় ত তার 'জানিস তৈয়ার হয়ে 
PRCT) ভগবান লাভের পর শরীর থাক্‌লেই বা fe আর গেলেই বা কি? 


[সাধ ও অবতারের প্রভেদ ] 


“ভূকৈলাসের সাধ সমাধিস্থ ছিল। সমাধি অনেক প্রকার। হৃষীকেশের 
সাধুর কথার সঙ্গে আমার অবস্থা মিলে গিছলো। কখন দেখি শরীরের Towa 
বায়; চলছে বেন পপ'পড়ের মত; কখন বা AVIS সড়াৎ করে, বানর যেমন 
এক ডাল থেকে আর এক ডালে লাফায়। কখন মাছের মত গাঁত যার হয়, 
সেই জানে। জগৎ ভুল হয়ে যায়। মনটা একট; নামূলে বাল, মা! আমায় 
ভাল কর, আম কথা কব। 

“ঈশ্বরকোটণ (অবতারাঁদ) না হ'লে সমাধির পর ফেরে না। জীব কেউ 
কেউ সাধনার জোরে সমাধিস্থ হয়;_কিন্তু আর ফেরে না। তান যখন নিজে 
মানব হ'য়ে আসেন, অবতার হন, জীবের মন্তর চাব তাঁর হাতে থাকে, তখন 
সমাধির পর ফেরেন। লোকের মঙ্গলের জন্য” 

মাষ্টার (স্বগতঃ) ঠাকুরের হাতে কি জীবের shea চাব? 

হাজরা- ঈশ্বরকে তুষ্ট কর্তে পার্‌লেই হলো। অবতার থাকুন আর 
না থাকুন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ হোসিয়া)_হাঁ, হাঁ। Perea রেজেষ্টারীর বড় আঁফস, 
সেখানে রেজেন্টারণ PACS পাল্লে, আর গোঘাটে গোল থাকে না। 
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[paras সংবাদ- শ্রীনঃখ-কাঁথত চাঁরতামৃত] 


আজ মঙ্গলবার অমাবস্যা। সন্ধ্যা হইল ৷ ঠাকুরবাড়ীতে আরাঁত হইতেছে। 
দ্বাদশ শিবমান্দরে, *রাধাকান্ত্রে মন্দিরে ও ভবতারিণীর মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টাদর 
মঙ্গল বাজনা হইতৈছে। আরতি সমাপ্ত হইলে কয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
নিজের ঘর হইতে দাক্ষণের বারান্দায় আসিয়া বাঁসলেন। চতুর্দকে নিবিড় 
আঁধার, কেবল ঠাকুরবাড়ীতে স্থানে স্থানে দীপ জৰলিতেছে। ভাগীরথীবক্ষে 
আকাশের কালো ছায়া পাঁড়য়াছে। অমাবস্যা, ঠাকুর সহজেই ভাবময়; আজ 
ভাব ঘনীভূত হইয়াছে। শ্রীমুখে মাঝে মাঝে প্রণব উচ্চারণ ও মা'র নাম 
করিতেছেন। গ্রীন্মকাল ঘরের ভিতর বড় গরম। তাই বারান্দায় আঁসয়াছেন। 
একজন SE একটি মছলন্দের মাদুর দিয়াছেন। সেইটি বারান্দায় পাতা হইল। 
ঠাকুরের অহার্নীশ মা'র চিন্তা; শুইয়া শুইয়া মাঁণর সঙ্গে ফিস্‌ ফিস্‌ কাঁরয়া 
কথা কাহিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-দেখ, ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়! অমুকের দর্শন হায়েছে, 
কিন্তু কারুকে বোলো AT) আচ্ছা, তোমার রূপ না নিরাকার, ভাল লাগে? 

মাণ__আজ্ঞা, এখন একটু নিরাকার ভাল লাগে। তবে একট একটু 
Tate যে, তিনিই এ সব সাকার হায়েছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ষ_দেখ, আমায় বেলঘোরে মতি শীলের বিলে গাড়ী ক'রে নিয়ে 
যাবে? সেখানে TIS ফেলে দাও, মাছ সব এসে মাড় খাবে। আহা! মাছ- 
গুলি ক্রীড়া করে বেড়াচ্ছে, দেখলে খুব আনন্দ হয়। তোমার উদ্দীপন হ'বে, 
যেন সচ্চিদানন্দ-সাগরে আত্মারূপ মীন STE কর্‌ছে! COMA AA বড় মাঠে 
দাঁড়ালে ঈশ্বরীয় ভাব হয়। যেন হাঁড়ির মাছ পুকুরে এসেছে। 


“তাকে দর্শন করতে হ'লে সাধনের দরকার। আমাকে কঠোর সাধন 
কর্‌তে হয়েছে। বেলতলায় কত রকম সাধন করেছি। গাছতলায় পড়ে থাকতুম, 
মা দেখ দাও বলে; চক্ষের জলে গা ভেসে যেতো!” 

মাণ_আপাঁন কত সাধন করেছেন, আর লোকের ক একক্ষণে হ'য়ে যাবে? 
বাড়ীর চারদিকে আঙ্গুল ঘুরিয়ে দিলেই fe দেয়াল হয়? 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_অমৃত বলে, একজন আগুন ক'রলে দশজন CRT! 
আর একটি কথা, নিত্যে পেশছে লীলায় থাকা ভাল । 

মণি-আপনি বলেছেন, লীলা 'বিলাসের জন্য। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-না। লীলাও সত্য। আর দেখ, যখন আসবে, তখন হাতে 
করে একটা কিছ? আনবে । নিজে ব'লতে নাই, অভিমান হয়। অধর সেনকেও 
বাল, এক পয়সার কিছু নিয়ে এসো। ভবনাথকে বাল, এক পয়সার পান 
আনিস্‌। ভবনাথের কেমন Sis দেখেছ? নরেন্দ্র, ভবনাথ__যেমন নরনারা। 


দাঁক্ষণেশ্বর-মান্দিরে THATS সংবাদ 6৯ 


ভবনাথ নরেন্দ্রের অনুগত। নরেন্দ্রকে গাড়ী করে এনো। fee, খাবার 
আন্‌বে। এতে খুব ভাল VA! 
[জ্ঞানপথ ও নাস্তিকতা, Philosophy and Scepticism ] 
ণজ্ঞান ও ভান্তি TEE পথ। ভান্ত-পথে একট আচার বেশী ক'রতে হয়। 
জ্ঞানপথে যাঁদ অনাচার কেউ করে, সে নষ্ট হয়ে যায়। বেশী আগুন জবালূলে 
কলা গাছটাও ভিতরে ফেলে দলে পনুড়ে যায়। 

«জ্ঞানীর পথ বিচার পথ। বিচার ক'রতে ক'রতে নাঁস্তকভাব হয় তো 
কখন কখন এসে পড়ে। Sat আন্তারক তাঁকে জানবার ইচ্ছা থাকলে, 
নাস্তিকভাব এলেও সে ঈশ্বর চিন্তা ছেড়ে দেয় না। যার বাপ পিতামহ 
টাষাঁগাঁর করে এসেছে, হাজাশুখা বৎসরে ফসল না হলেও সে চাষ করে!” 

ঠাকুর তাঁকয়ার উপর মস্তক রাখিয়া শুইয়া কথা কাঁহতেছেন। মাঝে 
মাঁণকে বাঁলয়াছেন, “আমার পাটা একট; কামড়াচ্ছে, একট: হাত বাঁলিয়ে দাও 
তো গা?” 

তান সেই BERETS ARG গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম সেবা কাঁরতে কাঁরতে 
শ্রীমখ হইতে বেদধবাঁন শহীনতোছলেন। 


অষ্টম খণ্ড 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
দক্ষিণেশ্বরে দশহরাদিবসে গৃহচ্থাশ্রমকথা প্রসঙ্গে 
[রাখাল, অধর, মাষ্টার, রাখালের বাপ, বাপের “EET প্রভাতি] 


আজ দশহরা, জ্যৈষ্ঠ শুক্লা দশমী, শুক্রবার ১৫ই জুন, ১৮৮৩৭ ভক্তেরা 
শ্রীরামকৃকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বর কালণবাড়ীতে আঁসয়াছেন। অধর, 
মাষ্টার দশহরা উপলক্ষ্যে ছুটি পাইয়াছেন। 


রাখালের বাপ ও তাঁহার বাপের শ্বশুর আসিয়াছেন। বাপ দ্বিতীয় 
সংসার করিয়াছিলেন। ঠাকুরের নাম শ্বশুর অনেকদিন হইতে শনিয়াছেন। 
তান সাধক লোক, শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন কাঁরতে আ'সিয়াছেন। ঠাকুর আহারান্তে 
ছোট খাটাটতে বসিয়া আছেন। রাখালের বাপের শ্বশুরকে এক একবার 
দেখিতেছেন। ভন্তেরা মেঝেতে বাঁসয়া আছেন। 


মবশুর_ মহাশয়, গৃহস্থাশ্রমে কি ভগবান লাভ হয়ঃ 


শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_কেন হবে না? পাঁকাল মাছের মতো থাকো। সে 
পাঁকে থাকে কিন্তু গায়ে পাঁক নাই। আর ঘুসূকির মত থাকো। সে ঘর- 
FAM সব কাজ করে, কিন্তু মন উপপাতির উপর পড়ে থাকে। ঈশ্বরের উপর 
মন ফেলে রেখে সংসারে কাজ সব কর। কিন্তু বড় কঠিন। আমি Ta 
জ্ঞানীদের বলেছিলুম, যে ঘরে আচার তেতুল আর জলের জালা সেই ঘরেই 
বিকারের রোগী! কেমন করে রোগ সারবে? আচার তে'তুল মনে করলে 
মুখে জল সরে। পুরুষের পক্ষে স্তীলোক আচার তেঁতুলের মত। আর বিষয়- 
তৃষ্ণা সর্বদাই লেগে আছে; এটি জলের জালা । এ Ga শেষ নাই। বিকারের 
রোগাঁ বলে, এক জালা জল খাব! বড় কঠিন। সংসারে নানা গোল। এদিকে 
যাবি, কোঁগ্তা ফেলে মারবো; ওদিকে যাবি, ঝাঁটা ফেলে মারবো; এঁদকে যাব 
জুতো ফেলে মারবো ।' আর নজন না হলে ভগবান্‌ চিন্তা হয় না। সোনা 
গলিয়ে গয়না গোড়বো, তা’ যদি গলাবার সময় পাঁচবার ডাকে, তাহলে সোনা 
গলান কেমন ক'রে হয়? চাল কাঁড়ছো একলা বসে কাঁড়তে হয়। এক একবার 
চাল হাতে করে তুলে দেখ্‌তে হয়, কেমন সাফ হলো। কাঁড়তে কাঁড়তে যদি 
পাঁচবার ডাকবে, ভাল কাঁড়া কেমন করে হয়? 
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[ উপায়-_তীব্রবৈরাগ্য : পূর্বকথা_ গঙ্গাপ্রসাদের সহিত দেখা] 


একজন ভন্ত_ মহাশয়, এখন উপায় কিঃ 

শ্ৰীরামকৃষ্ণ-আছে। যদি তীব্র বৈরাগ্য হয়, তা'হলে হয়। যা মিথ্যা বলে 
জান্‌ছি, রোক করে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ FA যখন আমার ভারী ব্যামো, গঙ্গা- 
প্রসাদ সেনের কাছে লয়ে গেল। গঞ্গাপ্রসাদ বললে, স্বর্ণপটপটি খেতে হবে, : 
কিন্তু জল খেতে পাবে না; বেদানার রস খেতে পার। সকলে মনে করলে, 
জল না খেয়ে কেমন করে আম থাকবো। আম রোক TE, আর জল, 
খাব না। 'পরমহংস'! আমি ত পাতিহাঁস নই_ রাজহাঁস! দুধ খাব। 

“কছুদিন নির্জনে থাকতে হয়। বুড়ী ছুয়ে ফেললে আর ভয় নাই। 
সোনা হলে তার পরে যেখানেই থাক। নির্জনে থেকে যাঁদ ভান্তলাভ হয়, যাঁদ 
ভগবান লাভ হয়, তা হলে সংসারেও থাকা যায়। (রাখালের বাপের প্রাত) 
তাই ত ছোকরাদের থাকৃতে বাঁল। কেন না, এখানে দিন Fos থাকলে 
ভগ্ববানে ভন্তি হবে। তখন বেশ সংসারে গয়ে থাকৃতে পারবে ।” 

[পাপপণ্য_সংসার ব্যাধির মহোমাঁধ সন্ন্যাস] 

একজন ভন্ত_ঈশ*্বর যাঁদ সবই করছেন, তবে ভাল মন্দ, পাপপদ্ণ্য এ সব 

বলে কেন? পাপও তা'হলে তাঁর ইচ্ছা? 


রাখালের বাপের *বশুর- তাঁর ইচ্ছা আমরা TH করে বুঝবো? 
“Thou Great First Cause least understood’—Pope. 


শ্ৰীরামকৃষ্ণ_পাপপুণ্য আছে, কিন্তু তিনি নিজে নালিপ্ত। বায়ুতে 
সুগন্ধ দুর্গন্ধ সব রকমই থাকে, কিন্তু বায়; নিজে নার্লস্ত। তাঁর সৃচ্টই 
এই রকম; ভাল মন্দ, সং অসং; যেমন গাছের মধ্যে কোনওটা আমগাছ, কোনওটা 
কাঁঠালগাছ, কোনওটা আমড়াগাছ। দেখ না দুষ্ট লোকেরও প্রয়োজন আছে। 
যে তালের প্রজারা দুর্দান্ত, সে তালকে একটা HG লোককে পাঠাতে হয়, 
তবে তালুকের শাসন হয়। 

আবার গৃহস্থাশ্রমের কথা পাঁড়ল। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ভেন্তদের প্রতি)_কি জান, সংসার করলে মনের বাজে খরচ হয়ে 
পড়ে। এই বাজে খরচ হওয়ার দরুন মনের যা ক্ষতি হয়,_সে ক্ষত আবার 
পূরণ হয়, যাঁদ কেউ সন্ন্যাস করে। বাপ প্রথম জন্ম দেন; তার পরে দ্বিতীয় 
জন্ম উপনয়নের সময়। আর একবার জন্ম হয় সন্ন্যাসের সময়।* কামিনী 
ও কাঞ্চন এই দুটি বিঘা। মেয়ে মানুষে আসক্তি ঈশ্বরের পথ থেকে বিমখ 
করে দেয়। কিসে পতন হয়, পুরুষ জানতে পারে না। যখন কেল্লায় যাচ্ছ, 
একটুও বুঝৃতে পারি নাই যে, গড়ানে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। কেল্লার ভিতর 

° Except ye be born again ye can not enter into the kingdom 
of Heaven: Christ. 


৬২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_-২য় ভাগ [১৮৮৩, ১৫ই aA 


গাড়ী পেশছুলে দেখতে পেলুম কত নীচে এসেছি। আহা, পর্ষদের বুঝতে 
দেয় না! কাপ্তেন বলে; আমার স্ত্রী জ্ঞানী! ভূতে যাকে পায়, সে জানে না 
যে, ভূতে পেয়েছে! সে বলে, বেশ আছ! (সকলে নিস্তব্ব)। 

“সংসারে শুধু যে কামের ভয়, তানয়। আবার ক্রোধ আছে। কামনার 
পথে কাঁটা পড়লেই ক্রোধ” 

মান্টার_ আমার পাতের কাছে বেড়াল নুলো বাড়িয়ে মাছ নিতে আসে, 
আমি কিছু বলতে পাঁর না। 

শ্রীরামকৃষ্*_কেন! একবার মার্লেই বা, তাতে দোষ fe? সংসারী 
ফোঁস করবে! বিষ ঢালা উচিত নয়। কাজে কারু অনিষ্ট যেন না করে। 
কিন্তু শ্ুদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ক্রোধের আকার দেখাতে হয়। 
না হ'লে শত্রুরা এসে অনিষ্ট করবে। ত্যাগীর ফোঁসের দরকার নাই। 

একজন ভন্ত_ মহাশয়, সংসারে তাঁকে পাওয়া বড়ই কঠিন দেখাঁছ। ক'টা 
লোক ওরকম হতে পারে? কৈ! দেখতে তো পাই না। 

শ্রীরামকৃ্ক_কেন হবে না? ওদেশে শুনোছ, একজন CGT, AA লোক 
- প্রতাপ সিং; দান ধ্যান, ঈশ্বরে VTS, অনেক গুণ আছে। আমাকে ল'তে 
পাঠিয়েছিল। এই রকম লোক আছে বৈ ক। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
সাধনার প্রয়োজন- গরযবাক্যে বিশ্বাস_ব্যাসের বিশ্বাস 


শ্রীরামকৃফ_সাধন বড় দরকার। তবে হবে না কেন? ঠিক বিশ্বাস যাঁদ হয়, 
তা BE আর বেশী ALS হয় না গ্যর্ববাক্যে বিশ্বাস! 

“ব্যাসদেব যমুনা পার হবেন, গোপীরা এসে উপাস্থিত। গোপাীরাও পার 
হবে, কিন্তু খেয়া মিলছে না। গোপারা বললে, ঠাকুর! এখন হকি হবে। 
ব্যাসদেব বললেন, আচ্ছা তোদের পার করে "দাচ্ছি, কিন্তু আমার বড় খিদে 
পেয়েছে, কিছ আছে? গোপীদের কাছে দুধ ক্ষীর, নবনী অনেক ছল, 
সমস্ত ভক্ষণ করলেন। গোপীরা বললেন, ঠাকুর পারের Te হলো। ব্যাসদেব 
তখন তারে গিয়ে দাঁড়ালেন; বললেন, হে যমুনে, যাঁদ আজ কিছ: খেয়ে না 
থাঁক, তোমার জল দুভাগ হয়ে যাবে, আর আমরা সব সেই পথ দিয়ে পার 
হয়ে যাব। বলতে না বলতে জল দূধারে সরে গেল। গোপারা অবাক, ; 
ভাবৃতে লাগলো উন এইমাত্র এত খেলেন; আবার বলছেন, ‘যদ আমি কিছ" 
খেয়ে না থাক? 

“এই দৃঢ় বিশবাস। আম না, হদয়মধ্যে নারায়ণ; তান খেয়েছেন। 

near এদিকে THAT; আবার প্রথম প্রথম ভেদ-ব্দাদ্ধও ছিল। 
তেমন 'বিশবাস ছিল না।.চণ্ডাল মাংসের ভাঁড় লয়ে আসছে, উনি গঙ্গাস্নান 
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করে উঠেছেন। চণ্ডালের গায়ে গা লেগে গেছে। বলে উঠলেন, ‘এই তুই 
আমায় ছল!’ চণ্ডাল বললে, ঠাকুর, Vine আমায় ছোঁও নাই, আমিও 
তোমায় BS নাই। যান শুদ্ধ আত্মা, তিনি শরীর নান, পণভূত নান, 
চতুর্বিশাতি তত্ব AA! তখন শঙ্করের জ্ঞান হয়ে গেল। 

“GESTS রাজা AMAA AEST বাহতে বাহতে যখন আত্মজ্ঞানের কথা 
AACS লাগলো, রাজা পাল্কী থেকে নীচে এসে বললে, তুমি কে গো! জড়- 
ভরত বল্লেন আমি নেত, নেতি, GX আত্মা। একেবারে ঠিক বিশ্বাস, 
আমি শহদ্ধ আত্মা। 


[ঠাকুর শ্রীরামক্কু্চ ও যোগতত্ব;_ জ্ঞানযোগ ও ভান্তিযোগ ] 


“আমিই সেই' ‘আম শুদ্ধ আত্মা, এটি জ্ঞানীদের মত। ভক্তরা বলে, 
এ সব ভগবানের এম্বর্য। এশ্বর্য না থাকলে ধনীকে কে জানতে পারতো 2 
তবে সাধকের ভক্ত দেখে তানি যখন বলবেন, “আম যা, তুইও তা’ তখন এক 
কথা | রাজা বসে আছেন, খানসামা যাঁদ রাজার আসনে গয়ে বসে, আর বলে, 
‘রাজা তুমিও যা আমিও OT লোকে পাগল বল্‌বে। তবে খানসামার সেবাতে 
সন্তুষ্ট হয়ে রাজা একাঁদন বলেন, “ওরে, তুই আমার কাছে AMT, ওতে দোষ 
নাই; তুইও যা, আমিও তা!’ তখন যাঁদ সে গিয়ে বসে, তাতে দোষ হয় না। 
সামান্য জীবেরা যাঁদ বলে, ‘আমি সেই’ সেটা ভাল না। জলেরই তরঙ্গ; 
তরঙ্গের ক জল হয়ঃ 

“কথাটা এই; মন স্থির না হালে যোগ হয় না, যে পথেই যাও। মন 
যোগণীর বশ! যোগী মনের বশ নয়। 

“মন স্থির হলে বায়ন স্থির হয়__কুম্ভক হয়। এই কুম্ভক ভান্তযোগেতেও 
হয়; since বায়ু স্থির হয়ে যায়। “নিতাই আমার মাতা হাতী" “নিতাই 
আমার মাতা হাতী! এই কথা বল্‌তে বলতে যখন ভাব হয়ে যায়, সব কথা, 
গুলো বলতে পারে না, কেবল ‘হাতী AT! তারপর MEG হা! ভাবে বায়; 
স্থির হয়; কুম্ভক হয়। 

“একজন ঝাঁট দিচ্ছে, একজন লোক এসে বললে, “ওগো, অমুক নেই; 
মারা গেছে! যে বাট দিচ্ছে তার যাঁদ আপনার লোক না হয়, সে ঝাঁট দিতে 
থাকে, আর মাঝে মাঝে বলে, আহা, তাইতো গা, লোকটা মারা গেল! বেশ 
ছিল! face ঝাঁটাও চল্‌ছে। আর যাঁদ আপনার লোক হয়, তা হলে 
ঝাঁটা হাত থেকে পড়ে যায়, আর “ast! বলে বসে পড়ে। তখন বায়; স্থির 
হয়ে গেছে; কোন কাজ বা চিন্তা করতে পারে না। মেয়েদের ভিতর দেখ 
নাই? যাঁদ কেউ অবাক্‌ হয়ে একটা জিনিস দেখে বা একটা কথা শদনে, তখন 
অন্য মেয়েরা বলে, তোর ভাব লেগেছে নাকি লো! এখানেও বায়: স্থির হয়েছে, 


তাই অবাক্‌ হ'য়ে হাঁ করে থাকে। 


৬৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত--২য় ভাগ [১৮৮৩, ১৫ই জনন 


[জ্ঞানীর লক্ষণ__সাধনাঁসদ্ধ ও নিত্যাসদ্ধ] 


“সোহহং সোহহং THE হয় না। জ্ঞানীর লক্ষণ আছে। নরেন্দ্রের চোখ 
ASA | এরও কপাল ও চোখের লক্ষণ ভাল। 

“আর, সব্বায়ের এক অবস্থা নয়। জীব "চার প্রকার বলেছে; বদ্ধ জীব, 
মুমুক্ষু জীব, Te জীব, নিত্য জীব। সকলকেই যে সাধন করতে হয়, তাও 
নয়। নিত্যসিদ্ধ আর সাধনাসদ্ধ। কেউ অনেক সাধন করে ঈশ্বরকে পায়, 
কেউ জন্ম অবাধ সিদ্ধ, যেমন প্রহনাদ। হোমা পাখী আকাশে থাকে। 
ডিম পাড়লে ডিম পড়তে থাকে। পড়তে পড়তেই ডিম ফুটে। ছানাটা 
বোরয়ে আবার পড়তে থাকে। এখনও এত Ud, যে পড়তে পড়তে পাখা 
ওঠে । যখন পাঁথবীর কাছে এসে পড়ে, পাখীটা দেখতে পায়, তখন বুঝতে 
পারে যে, মাঁটতে লাগলে চুরমার হয়ে যাবে। তখন একেবারে মার দিকে চোঁচা 
দৌড় 'দয়ে উড়ে যায়। কোথায় মা! কোথায় মা! 

“প্রহনাদাদ নিত্যসিদ্ধের সাধন ভজন পরে। সাধনের আগে ঈশ্বরলাভ। 
যেমন লাউ কুমড়োর আগে ফল, তার পরে RA! (রাখালের বাপের দিকে 
চাহিয়া) নীচ বংশেও Ale নিত্যাঁসম্ধ জন্মায়, সে তাই হয়, আর কিছ হয় ATI 
ছোলা বিচ্ঠাকুড়ে পড়লে ছোলা গাছই হয়! 


[শান্তাবশেষ ও বিদ্যাসাগর- শহধ্; পাণ্ডিত্য.] 


“তিনি কারুকে বেশী «te, কারুকে কম শান্ত দিয়েছেন। কোন খানে 
একটা প্রদীপ জব্লছে, কোনখানে একটা মশাল জবলছে। বিদ্যাসাগরের এক 
কথায় তাকে চিনেছ, কতদূর বুদ্ধির দৌড়! যখন বললমম শান্তাবশেষ, তখন 
বিদ্যাসাগর বললে, মহাশয়, তবে কি.-তিনি. কারুকে বেশী, কারুকে কম 
“fe দিয়েছেন? আমি অমনি area, তা দিয়েছেন বইকি। শান্ত কম 
বেশী না হ'লে তোমার নাম এত হ'বে কেন? তোমার fan, তোমার দয়া 
এই সব শুনে তো আমরা এসেছি। তোমার তো দুটো শিং বেরোয় নাই! 
বিদ্যাসাগরের এত বিদ্যা, এত নাম, কিন্তু কাঁচা কথা বলে ফেললে, তিনি ক 
কারুকে বেশী শান্ত, কারুকে কম শান্ত দিয়েছেন? কি জানো, জালে প্রথম প্রথম 
বড় বড় মাছ পড়ে; রুই, কাতলা। তারপর জেলেরা পাঁকটা পা দিয়ে ঘেটে 
দেয়, তখন চুনো পঞ্ছাট, পাঁকাল এই সব মাছ বেরোয়” একটু দেখতে দেখতে 
ধরা পড়ে। ঈশ্বরকে না জানলে ক্রমশঃ ভিতরের চুনোপদুট বোরয়ে পড়ে! 
শব্ধ; পণ্ডিত হলে কি হবে?” 


শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত 
শ্রীম) 
জন্ম ১২৬১, OSM আষাঢ় শুরুবার। শ্রীঠাকুরকে প্রথম দর্শন_-১৮৮২ ফেব্রুয়ারী । 
শ্রীঠাকুরের সঙ্গে--১৮৮২ হইতে ১৮৮৬ আগস্ট । শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঁচ ভাগ ও 
গস্পেল অভ শ্রীরামকৃষ্ণ-এর লেখক দেহত্যাগ ১৯৩২, ৪ঠা জুন। ১৩৩৯, 
২১শে জ্যৈষ্ঠ শানবার, ফলহাঁরণী অমাবস্যা fete । 


নবম খণ্ড 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীমান্দরে 
প্রথম পাঁরচ্ছেদ 


পণ্ডিত ও সাধ প্রভেদ_কলিষগে নারদীয় ws 


আজ বুধবার, ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাদশমী তাঁথ, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ ATT! 
বুধবারে ভন্তসমাগম কম, কেন না সকলেরই কাজ কর্ম আছে। ভন্তেরা প্রার 
রাঁববারে অবসর হইলে ঠাকুরকে দর্শন কাঁরতে আসেন। মাষ্টার বেলা দেড়টার 
আসিয়া উপা্থত। এ সময় রাখাল, লাট: ঠাকুরের কাছে প্রায় থাকেন। আজ 
দুই ঘণ্টা পর্বে কিশোরণী আঁসয়াছেন। ঘরের ভিতর ঠাকুর ছোট খাটাটর 
উপর বসিয়া 'আছেন। মাষ্টার আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম কাঁরলেন। ঠাকুর 
কুশল 'জজ্ঞাসা কাঁরয়া নরেন্দ্রের কথা পাঁড়লেন। শ 

শ্রীরামকৃষ্ণ মোণ্টারের প্রত) হ্যাঁগা নরেন্দ্রের সশ্গে দেখা হয়োছল? 
(সহাস্যে) নরেন্দ্র বলেছে, উনি এখনও কালী ঘরে যান; যখন ঠিক হয়ে বারে, 
তখন আর কালীঘরে যাবেন না। 

«এখানে মাঝে মারে আসে বলে বাড়ীর লোকেরা বড় ব্যাজার ৷ ,সে দিন 
এখানে এসোছিল, গাড়ী করে। সুরেন্দ্র গাড়ীভাড়া দিছলো। তাই.নরেন্দ্রের 
পিসী সংরেন্দ্রের বাড়ী গিয়ে ঝগড়া করতে 'গছলো 

ঠাকুর নরেন্দ্রের কথা কাহতে কাঁহতে গাত্রোথান কারলেন। কথা কাঁহতে 
কাহিতে উত্তর-পূর্ব বারান্দায় গয়া দাঁড়াইলেন। সেখানে হাজরা, িশোরা, 
রাখালাদি ভন্তেরা আছেন। অপরাহ্ণ হইয়াছে। 

্ররামকৃফ হ্যাগা, তুম আজ যে বড় এলে? স্কুল নাই? 

মাষ্টার_আজ দেড়টার সময় ছাট হয়োছল। 


[তানি এলে ছেলেদের আনন্দ করবার জন্য ছুটি দেওয়া হয়! 
[বিদ্যাসাগর ও সত্য কথা_শ্রীমখ-কাঁথত চাঁরতামৃত। 
শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর সত্য কথা কয় না কেনঃ . 
হাঁর না গিলে তুলসী ঝনটজবান! 


“সত্যবচন, পরস্তী মাত্‌সমান। এইসে 
২য়_৫ 


৬৬ শ্রপ্রীরামকৃকথামৃত--২য় ভাগ [১৮৮৩, ২৬শে সেপ্টেম্বর 


সত্যতে থাকলে তবে ভগবানকে পাওয়া যায়। শবদ্যাসাগর সোঁদন বললে, 
এখানে আসবে; কিন্তু এলো AT! 

“পণ্ডিত আর সাধ্য. অনেক তফাত। শুধু পণ্ডিত যে, তার কামিনী 
কাণ্চনে মন আছে। সাধুর মন হারপাদপদ্মে। পাণ্ডত বলে এক, আর 
করে এক৷ সাধুর কথ্য ছেড়ে দাও। যাদের হাঁরপাদপদ্মে মন তাদের কাজ, 
কথা সব আলাদা । কাশীতে নানকপল্থী ছোকরা সাধু দেখোঁছলাম। তার 
উমের তোমার মত। আমায় বলতো প্রেমী সাধু। কাশীতে তাদের মঠ 
আছে; একাঁদন আমায় সেখানে নিমন্ত্রণ কারে য়ে গেল। মোহন্তকে 
দেখলুম, যেন একটি 'গন্নী। তাকে জিজ্ঞাসা করলন্ম, উপায় fe? সে 
বললে, saan নারদায় wis! পাঠ কাচ্ছল। পাঠ শেষ হলে বলতে 
লাগলো-_জলে বিষুঃ স্থলে fae বিষয়ঃ পর্বতমস্তকে। সর্বম্‌ Toa 
Gag! সব শেষে বললে, শান্তিঃ শান্তিঃ প্রশাঁন্তঃ। 


[ কাঁলয্ঞগে বেদমত চলে না-জ্ঞানমার্গ ] 


“এক দিন গীতা পাঠ কর্‌লে। তা এমাঁন আঁট, বিষয়ী লোকের THA, 
চেয়ে পড়বে না! আমার দিকে চেয়ে পড়লে । সেজোবাব; ছিল। সেজো- 
বাবুর দিকে পেছন ফিরে পড়তে লাগল। সেই নানকপল্থী GTS বলোছিল, 
উপায়, 'নারদীয় ভান্ত'।” 

মান্টার_ও সাধুরা কি বেদাল্তবাদী নয়? 

শ্রীরামকৃষ্ণ হ্যাঁ, ওরা বেদাল্তবাদণ কিন্তু ভন্তিমার্গও মানে। ক জান, 
এখন কাঁলযুগে বেদমত চলে না। একজন বলেছিল, গায়ন্রীর পূরশ্চরণ 
ক'রবো। আমি বললঃম কেন? কলিতে তন্বোন্ত মত। তল্মমতে কি পঢ্রশ্চরণ 
হয় নাঃ 

“বাদক কর্ম বড় কঠিন। তাতে আবার দাসত্ব। এমনি আছে যে, বার 
বছর না কত A রকম দাসত্ব করলে তাই হয়ে যায়। যাদের অতাদিন দাসত্ব 
করলে, তাদের সত্তা হয়ে যায়! তাদের রজঃ, তমঃ গুণ, জীব-হিংসা, বিলাস 
এই সব এসে পড়ে, তাদের সেবা করতে করতে । শদ্ধ দাসত্ব নয়, আবার 
পেনসান খায়। 

“একাঁট বেদান্তবাদশী সাধু এসোঁছল। মেঘ দেখে নাচতো, বড়-বৃণ্টিতে 
খুব আনন্দ । ধ্যানের সময় কেউ কাছে গেলে বড় চটে যেত। আমি একদিন 
fret! যাওয়াতে wat বিরন্ত। সর্বদাই বিচার করতো, Ta সত্য, জগৎ 
মিথ্যা" মায়াতে নানারুপ দেখাচ্ছে, তাই ঝাড়ের কলম লয়ে বেড়াত । ঝাড়ের 
কলম দিয়ে দেখলে নানা রং দেখা যায়;_বস্তৃত কোন রং নাই।_তেমাঁন বস্তুতঃ 
wa বৈ আর কিছু নাই, কল্তু মায়াতে, অহংকারেতে নানা বস্তু দেখাচ্ছে! 
পাছে মায়া হয়, আসান্তি হয়, তাই কোন জানিস একবার বৈ আর দেখবে না। 


দক্ষিণেশ্বর-মান্দিরে_সাঁণসঙ্গে ঠাকুরের গান ৬৭ 


স্নানের সময় পাখী উড়ছে দেখে বিচার করতো। দুজনে বাহ্যে যেতুম। 
মুসলমানের পুকুর শুনে আর জল নিলে না। হলধারী আবার ব্যাকরণ 
জিজ্ঞাসা কল্পে; ব্যাকরণ জানে। ব্যঞ্জনবর্ণের কথা হলো। তিন দন এখানে 
fea! একদিন পোস্তার ধারে সানায়ের শব্দ শুনে বললে, যার ব্রহ্মদর্শন 
হয়, তার এ শব্দ শুনে সমাধি হয়।” 


্বিতীয় পারচ্ছেদ 
দাক্ষিণেশবরে গর শ্রীরামকৃষ্ণ_পরমহংস অবস্থা প্রদর্শন 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধুদিগের কথা কাঁহতে কহিতে পরমহংসের অবস্থা 
দেখাইতে লাগলেন। সেই বালকের ন্যায় চলন! মুখে এক একবার হাঁস 
যেন ফাটিয়া পাঁড়তেছে! কোমরে কাপড় নাই; TMA; oF, আনন্দে 
ভাসতেছে! ঠাকুর ছোট খাটাটতে আবার বাঁসলেন। আবার সেই মনো- 
মুগ্ধকরী কথা । 

শ্রীরামকৃষ্ণ মোর প্রাত)_ন্যাঙটার কাছে বেদান্ত শুনোছলাম। SRT সত্য 
জগৎ মিথ্যা'। বাজিকর এসে কত বাজি করে; আমের চারা,.আম পর্যন্ত 
হলো। কিন্তু এ সব বাজি। বাঁজিকরই সত্য । 

মাঁণ_জীবনটা যেন একটা লম্বা ঘুম! এইটি বোঝা যাচ্চে সব ঠিক 
male না। যে মনে আকাশ বুঝতে পারি না, সেই মন নিয়েই তো জগত 
দেখাছ; অতএব কেমন করে ঠিক দেখা হবে? 

ঠাকুর আর এক রকম আছে। আকাশকে আমরা ঠিক crate না; বোধ 
হয়, যেন মাটিতে লোটাচ্ছে। তেমাঁন কেমন করে মানুষ ঠিক দেখবে? 1ভতরে 


[ পৃজ্ঠা ২৯ 
'শবকার বৈ কি। দেখ না, সংসারীরা কোঁদল করে। শক লয়ে যে কোঁদল 
করে তার ঠিক নাই। কোঁদল কেমন! তোর অমুক হোক, তোর অমুক কাঁর। 


কত চেশ্চামেচি, কত গালাগাল !” 
মাঁণ_িশোরীকে বলোছলাম, খালি বাক্সের ভিতর Trad নাই_অথচ 


দুইজনে টানাটানি কর্‌ছে_টাকা আছে বলে! 


৬৮ ভরীপ্রীরামকৃষকথামৃত--২য় ভাগ [১৮৮৩, ২৬শে সেপ্টেম্বর 


[ দেহধারণ-ব্যাধ_ ‘To be or not to be’ সংসার মজার কুটি] 


“আচ্ছা, দেহটাই তো যত অনর্থের কারণ! এ সব দেখে জ্ঞানীরা ভাবে 
খোলস ছাড়লে বাঁচি ৷” [ঠাকুর কালনঘরে যাইতেছেন। ] 

ঠাকুর_কেন? এই সংসার ধোঁকার টাটী, আবার মজার Five বলেছে। 
দেহ থাকূলেই বা। সংসার মজার Flow হতে পারে। 

মণি__নিরবাচ্ছল্ন আনন্দ কোথায়? 

ঠাকুর-হাঁ, তা বটে। 

ঠাকুর কালীঘরের সম্মুখে আসিয়াছেন। মাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম 
কাঁরলেন। মাঁণও প্রণাম কারলেন। ঠাকুর কালীঘরের সম্মুখে নীচের চাতালের 
উপর 'নরাসনে মা কালকে সম্মুখে করিয়া বাঁসয়াছেন। পরনে কেবল লাল 
পেড়ে কাপড়খানি, তার খানিকটা পিঠে ও কাঁধে। পশ্চাদ্দেশে নাটমান্দিরের 
একাঁটি স্তম্ভ। কাছে Aly বাঁসয়া আছেন। 

মাঁণ_তাই যাঁদ হ’লো, তা হলে দেহ ধারণের কি দরকার? এ তো দেখাঁছ, 
কতকগুলো কর্মভোগ করবার জন্য দেহ। ক করছে কে জানে! মাঝে 
আমরা মারা যাই। 

ঠাকুর_ছোলা FITS পড়লেও ছোলাগাছই হয়। 

Tirol হলেও অষ্টবন্ধন তো আছে? 

[ পাঁচছদানন্দ গর গঢর;র কৃপায় নযান্ত ] 


ঠাকুর_অল্ট বন্ধন নয়, অণ্টপাশ। তা থাকৃলই বা। তাঁর কৃপা হলে 
এক মুহূর্তে অজ্টপাশ চলে যেতে পারে। কি রকম জান, যেমন হাজার 
বংসরের অন্ধকার ঘর, আলো লয়ে এলে একক্ষণে অন্ধকার পালিয়ে যায়! 
একটু একটু করে যায় না! ভেলকীবাঁজ করে, দেখেছ? অনেক গেরো 
দেওয়া দাঁড় একধার একটা জায়গায় বাঁধে, আর এক ধার নিজের হাতে ধরে; 
ধরে দঁড়িটাকে দুই একবার নাড়া দেয়। নাড়াও দেওয়া, আর সব গেরো ACTS 
যাওয়া। কিন্তু অন্য লোকে সেই গেরো প্রাণপণ চেষ্টা করেও খুলতে পারে 
নাই ৷ গুরুর কৃপাবলে সব গেরো এক মুহূর্তে খুলে যায়। 


[ কেশব সেনের পাঁরবর্তনের কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ ] 


আচ্ছা, কেশব সেন এত বদলালো কেন, বল দেখ? এখানে কিন্তু খুব 
আস্‌তো। এখান থেকে নমস্কার করতে শিখলে । একদিন বলল.ম, সাধুদের, 
ও রকম করে নমস্কার করতে নাই। একাঁদন ঈশানের সঙ্গে কলকাতায় গাড়ী 
করে বাচ্ছিলম। সে কেশব সেনের সব কথা শুনলে । হাঁরশ বেশ বলে 


এখান থেকে সব চেক্‌ পাশ করে নিতে হবে; তবে ব্যা্কে টাকা পাওয়া AA!” 
(ঠাকুরের হাস্য)। 


দঁক্ষিণেশ্বর- সান্দরে_ ঠাকুরের হৃদয়মধ্যে মা ৬৯ 


মাঁণ অবাক্‌ হইয়া এই সকল কথা শনীনতেছেন। বাঁঝলেন, গুরুরূপে 
সচ্চদানন্দ চেক পাশ করেন। 
[ ASA, ন্যাটাবাবার উপদেশ- তাঁকে জানা যায় না ] 


ঠাকুর_ববচার করো না। তাঁকে জান্তে কে পারবে ন্যাউটা বলতো 
শুনে রেখেছি, তাঁর এক অংশে এই Fay | 

“হাজরার বড় Tae! সে হিসাব করে, এতখাঁনতে জগৎ হলো, 
এতখাঁন বাকি রইল। তার হিসাব শুনে আমার মাথা টন্‌ টন্‌ করে। আম 
জানি, আমি কিছুই জানি atl কখনও তাঁকে ভাব ভাল, আবার কখনও ভাবি 
মন্দ। তাঁর আম কি বুঝবো 2” 

মণি_আজ্ঞা হাঁ, তাঁকে কি বুঝা যায়? যার যেমন ব্দাদ্ধ ORE রে 
মনে করে, আমি সবটা বুঝে ফেলোৌছ। আপাঁন যেমন বলেন, একটা Frew 
{চানির পাহাড়ের কাছে *গছলো, তার এক দানায় পেট ভরলো বলে মনে করে_ 
এইবারে সব পাহাড়টা বাসায় নিয়ে যাব! 


[ ঈশ্বরকে কি জানা যায়? উপায় শরণাগাঁত ] 


ঠাকুর-_তাঁকে কে জানবে? আমি জানবার চেষ্টাও কার না! আম 
কেবল মা বলে ডাকি! মা যা করেন। তাঁর ইচ্ছা হয় জানাবেন, না ইচ্ছা হয়, 
নাই বা জানাবেন। আমার বিড়াল-ছাঁর স্বভাব। {বড়ালছাঁ কেবল মউ মিউ 
করে ডাকে। _তারপর মা যেখানে রাখে_কখনও হে*সেলে রাখছে, কখনও 
বাবুদের বিছানায়। ছোট ছেলে মাকে চায়। মার কত এশ্বর্য সে জানে না! 
জানতে চায়ও না। সে জানে, আমার মা আছে আমার ভাবনা কি? চাকরাণীর 
ছেলেও জানে আমার মা আছে। বাবুর ছেলের সঙ্গো যাঁদ ঝগড়া হয়, তা বলে, 
‘আমি মাকে বলে দেব! আমার মা আছে!” আমারও সন্তানভাব॥ _ 

হঠাৎ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আপনাকে দেখাইয়া নিজের বকে হাত দিয়া মণিকে 
বাঁলতেছেন, “আচ্ছা এতে fray আছে; তুমি কি বলো।” 

{তান অবাক হইয়া ঠাকুরকে দৌখতেছেন। aia ভাবিতেছেন_ ঠাকুরের 
হৃদয়মধ্যে কি সাক্ষাৎ মা আছেন! মা কি দেহধারণ করে এসেছেন? জাবের 


মঙ্গলের জন্য। 


নি 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও কমলকুটীরে শ্রীযুন্ত কেশবচন্দ্রু সেন 
প্রথম পাঁরচ্ছেদ 
কেশবের বাটীর সম্মঃখে__গশ্যাতি তব পল্থানম্‌ 


[ কেশব, প্রসন্ন, অমৃত, উমানাথ, কেশবের মা, রাখাল, মাষ্টার ] 


BSS কৃষ্ণ চতুর্দশী; ২৮শে নভেম্বর, ১৮৮৩ AO, বুধবার। আজ 
একটি we কমলকুটীরের (Lily Cottage) ফটকের AAA ফন্টপাথে 
পায়চার কারতেছেন। কাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া যেন অপেক্ষা কারতেছেন। 

কমলকুটীরের উত্তরে মঙ্গলবাড়ী, ব্রাহ্ম ভন্তেরা অনেকে বাস করেন। কমল- 
কুটীরে কেশব থাকেন। তাঁহার পাড়া বাঁড়য়াছে। অনেকে বাঁলতেছেন, এবার 
বোধ হয় বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। 

শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবকে বড় ভালবাসেন! আজ তাঁহাকে দোখতে আসিবেন। 
তিনি দাঁক্ষিণেশবর কালীবাড়ী হইতে আসিতেছেন। তাই wait চাঁহয়া আছেন, 
কখন আসেন। 

কমলকুটীর সার্কুলার রোডের পশ্চিম ধারে। তাই রাস্তাতেই ভন্তাট 
বেড়াইতেছিলেন। বেলা ২টা হইতে তান অপেক্ষা করিতেছেন। কত লোকজন 
যাইতেছে, তান দোখতেছেন। 

রাস্তার পূর্বধারে ভিক্টোরয়া কলেজ। এখানে কেশবের সমাজের 
ব্ৰাহ্মকাগণ ও তাঁহাদের মেয়েরা অনেকে পড়েন। রাস্তা হইতে স্কুলের ভিতর 
অনেকটা দেখা যায়। উহার উত্তরে একটি বড় বাগানবাড়ীতে কোন ইংরাজ 
ভদ্রলোক থাকেন। ভন্তাট অনেকক্ষণ ধারয়া দেখতেছেন যে, তাঁহাদের বাড়ীতে 
কোন বিপদ হইয়াছে। ক্রমে কালপরিচ্ছদধারী কোচম্যান ও সাঁহস মৃতদেহের 
গাড়ী লইয়া উপস্থিত হইল। দেড়ঘণ্টা দুই ঘণ্টা ধারয়া এ সকল আয়োজন 
হইতেছে। 

এই মন্ত্যধাম ছাড়িয়া কে চালয়া গিয়াছে_-তাই আয়োজন! 

ভন্তাট ভাবতেছেন, কোথায়? দেহত্যাগ কাঁরয়া কোথায় যায়? 

উত্তর হইতে দাঁক্ষণ দিকে কত গাড়ী আঁসতেছে। weld এক একবার 
লক্ষ্য করিয়া দোখতেছেন, ?তাঁন আসিতেছেন fe না। 

বেলা প্রায় ওটা বাঁজিল। ঠাকুরের গাড়ী আঁসয়া উপস্থিত, সঙ্গে লাট; 
ও আর দু একটি ভন্ত। আর মাষ্টার ও রাখাল আসয়াছেন। 


কেশবের abies শ্রীরামকৃফ-__কেশবের শেষ পাঁড়া a> 


কেশবের বাড়ীর লোকেরা ঠাকুরকে সম্গে কাঁরয়া উপরে লইয়া গেলেন। 
বৈঠকখানার দাক্ষিণাদকে বারান্দায় একখানি তন্তাপোব পাতা ছিল। তাহার 
উপর ঠাকুরকে বসান হইল। এ 


ধদ্বতীয় পাঁরচ্ছেদ 
শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিদ্থ__ঈশবরাবেশে মা'র সঙ্গে কথা 


ঠাকুর অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন। কেশবকে দৌখবার জন্য অধৈর্য হইয়াছেন। 
কেশবের “শষ্যেরা বিনীতভাবে বাঁলতেছেন, তান একট: এই বিশ্রাম করছেন, 
এইবার একটু পরে আস্‌ছেন। 

কেশবের সংকটাপন্ন ATG | তাই 'শিষ্যেরা ও বাড়ীর লোকেরা এত সাবধান! 
ঠাকুর িন্তু কেশবকে দৌখতে উত্তরোত্তর ব্যস্ত হইতেছেন। 

রামকৃষ্ণ (কেশবের শিষ্যদের প্রাত) হ্যাগা! তাঁর আসবার ক দরকার? 


কৌচের উপর কাঁসয়াই আবার TMA, ভাবাবিষ্ট। 

কোচের উপর দৃষ্টিপাত কারয়া যেন নেশার ঘোরে কি বালতেছেন “আগে 
এ সব দরকার ছিল। এখন আর কি দরকার £ 

(রাখাল দৃষ্টে)_ “রাখাল, তুই এসোঁছস্‌?” 


৭২ ্রীশ্রীরামকৃকথামৃত_২য় ভাগ [ ১৮৮৩, ২৮শে নভেম্বর 


[ জগন্মাতা দর্শন ও তাঁহার ASS কথা_ [mmortality of the Soul] 


বলতে বাঁলতে ঠাকুর আবার Te দেখিতেছেন। বলছেন 

“এই যে মা এসেছো! আবার বারানসী কাপড় পড়ে Te দেখাও। মা 
হ্যাঙ্গাম কোরোনা! বোসো গো বোসো !” 

ঠাকুরের মহাভাবের নেশা চাঁলতেছে। ঘর আলোকময়। ব্রাহ্মভন্ডেরা 
চতু্দিকে আছেন। ab, রাখাল, মাষ্টার ইত্যাঁদ কাছে বাঁসয়া আছেন। ঠাকুর 
ভাবাবস্থায় আপনা আপাঁন বাঁলতেছেন__ 

“দেহ আর আত্মা। দেহ হয়েছে আবার যাবে! আত্মার মৃত্যু নাই। 
যেমন স্‌পারি; পাকা সুপার ছাল থেকে আলাদা হয়ে থাকে, কাঁচা বেলায় ফল 
আলাদা আর ছাল আলাদা করা বড় শন্ত। তাঁকে দর্শন করলে, তাঁকে লাভ 
করলে দেহবুদ্ধি যায়! তখন দেহ আলাদা, আত্মা আলাদা বোধ হয়।” 

কেশবের প্রবেশ। 

কেশব ঘরে প্রবেশ কাঁরতেছেন। পূর্বাদকের দ্বার দিয়া আসিতেছেন। 
যাহারা তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বা টাউনহলে দোখয়াঁছলেন, তাঁহারা 
তাঁহার আঁষ্থচর্মসার aie দৌখয়া অবাক হইয়া রাঁহলেন। কেশব দাঁড়াইতে 
পারিতেছেন না, দেয়াল ধরিয়া ধাঁরয়া অগ্রসর হইতেছেন। অনেক কম্টের পর 
কৌচের সম্মুখে আসিয়া বাঁসলেন। 

ঠাকুর ইতিমধ্যে কোঁচ হইতে নামিয়া নীচে বাঁসয়াছেন। কেশব ঠাকুরের 
দর্শনলাভ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া অনেকক্ষণ ধাঁরয়া প্রণাম কাঁরতেছেন। 
প্রণামান্তর উঠিয়া বাঁসলেন। ঠাকুর এখনও ভাবাবস্থায়। আপনা আপাঁন 
কি বলিতেছেন। ঠাকুর মার Aen কথা কাহতেছেন। 


aa ও শান্ত অভেদ-_মান?ষ লীলা 


এইবার কেশব উচ্চৈঃস্বরে বলছেন, ‘আম ani, ‘আমি এসোঁছ!’ এই 
বাঁলয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাম হাত ধারণ কাঁরলেন ও সেই হাতে হাত TARE 
লাগলেন। ঠাকুর ভাবে গর্গর মাতোয়ারা | আপনা আপনি কত কথা ধাঁলতে- 
ছেন। ভন্তেরা সকলে হাঁ করিয়া শবীনতেছেন। 

শ্রীরামকৃষণ_যতক্ষণ উপাধি, ততক্ষণই নানা বোধ। যেমন কেশব, প্রসন্ন, 
অমৃত, এই AI! পূর্ণজ্ঞান হ'লে এক চৈতন্য-বোধ হয়। 

“আবার পূর্ণজ্ঞানে দেখে যে, সেই এক চৈতন্য, এই জীব-জগৎ এই 
চতুর্বংশাতি তত্ব হয়েছেন। fuse 

“তবে শান্তীবশেষ। [তিনিই সব হয়েছেন বটে, কিন্তু কোনখানে বেশী 
শান্তির প্রকাশ, কোনখানে কম শান্তির প্রকাশ। 

“বিদ্যাসাগর বলোছিল, ‘তা ঈশ্বর কি কারুকে বেশী শত্তি, কারুকে কম 
শান্ত দিয়েছেন?’ আমি বললুম, ‘তা যাঁদ না'হতো, তা হলে এক জন লোক 
পঞ্চাশ জন লোককে হাঁরয়ে দেয় কেমন করে, আর তোমাকেই বা আমরা 


যেখানে কার্য বেশী, সেখানে বিশেষ শীল্তর প্রকাশ। 


চিন্তা করবার যো নাই। যেমন জ্যোত 
জ্যোতিকে ভাববার যো. নাই; আবার জ্যোতিকে ছেড়ে মাঁণকে ভাববার যো 
লা রাস পা জরি a 
আবার পের Fores ছেড়ে সাপকে ভাববার যো নই! 
berate ও আনে BSL TATA ও সাবের ST ] 
“আদ্যাশানিই এই জীবজগৎ এই চতুর্বিশতি তত্ব হয়েছেন। অনধ্লোম, 
বিলোম। ত নে আর আন জন্য বাদত হই কেনা 
বলে রি যব ৮ 
( সকলের | 
০০728 বললুম, মা, একি হলো । হাজরা বলে, 
ওর দিল উনার পই TE ee 


৭৪ ্রপ্রীরামকুষ্ককথামৃত-_২য় ভাগ [১৮৮৩, ২৮শে নভেম্বর . 


বললে, ভারতে* এ কথা আছে। সমাধিস্থ লোক সমাধি থেকে নেমে কোথায় 
দাঁড়াবে? তাই সত্বগুণা ভন্ত নিয়ে থাকে। ভারতের এই নাঁজর পেয়ে তবে 
বাঁচলুম! (সকলের হাস্য)। 

“হাজরার দোষ নাই। সাধক অবস্থায় সব মনটা 'নোতি' Tato’ করে তাঁর 
face দিতে হয়। সিদ্ধ অবস্থায় আলাদা কথা, তাঁকে লাভ করবার পর 
অনুলোম বিলোম! ঘোল ছেড়ে মাখন পেয়ে, তখন বোধ হয়, 'ঘোলেরই মাখন, 
মাখনেরই ঘোল।” তখন ঠিক বোধ হয়, 'তানই সব হয়েছেন। কোনখানে 
বেশী প্রকাশ; কোনখানে কম প্রকাশ। 

“ভাবসমূদ্র উলালে ডাঙ্গায় এক বাঁশ জল! আগে নদী দিয়ে সমদদ্রে 
আসতে হলে এ'কেবেকে ঘুরে আসতে হতো। বন্যে এলে ডাঙ্গায় একবাঁশ 
জল। তখন সোজা নৌকা চাঁলয়ে দিলেই হলো। আর ঘরে যেতে হয় না। 
ধানকাটা হলে, আর আলের উপর 'দয়ে ঘুরে ঘুরে আসতে হয় না! সোজা 
এক দিক্‌ দিয়ে গেলেই হয়। 

“লাভের পর তাঁকে সবতাতেই দেখা যায়। মানুষে তাঁর বেশ প্রকাশ। 
মানুষের মধ্যে Att ভক্তের ভিতর আরও বেশন প্রকাশ- যাদের কাঁমনী- 
MEA ভোগ FASTA একেবারে ইচ্ছা নাই। (সকলে 'নস্তব্ধ)। সমাধিস্থ 
ats ate নেমে আসে, তাহলে সে কসে মন দাঁড় করাবে? তাই কাঁমনীকাণ্ুন- 
ত্যাগী AGRI শুদ্ধভন্তের সঙ্গ দরকার হয়। না হলে সমাঁধস্থ লোক TF 
নিয়ে থাকে? | 


[ন্রাঙ্মসমাজ ও ঈশ্বরের মাতৃভাব-_জগতের মা] 


“যানি ব্ৰহ্ম, তিনিই আদ্যাশান্ত। যখন fates, তখন তাঁকে ব্রহ্ম ate! 
পুরুষ বাল। যখন HI, Pate, প্রলয় এই সব করেন তাঁকে শান্ত বাল। 
apie বাঁল। aa আর প্রক্কাত। falas পুরুষ telat aio! আনন্দময় 
আর আনন্দময়ী। 

“যার পুরুষ জ্ঞান আছে, তার মেয়ে BAS আছে। যার বাপ জ্ঞান আছে 
তার মা জ্ঞানও আছে। (কেশবের হাস্য)। 


“যার অন্ধকার জ্ঞান আছে তার আলো জ্ঞানও আছে। যার রাত জ্ঞান 


আছে তারা দন জ্ঞানও আছে। যার সুখ জ্ঞান আছে, তার দুঃখ জ্ঞানও আছে। 
তুমি ওটা বুঝেছ 2% 


কেশব (সহাস্যে)_হাঁ বুঝোছ। 


* ভারত” অর্থাৎ মহাভারত। as ভোলানাথ তখন কালীবাড়ীর মুহুরী; ঠাকুরকে 


ভান্ত করিতেন ও মাঝে মাঝে গিয়া মহাভারত 
1 বনু ভিন “দীননাথ খাজাঞ্জর পরলোকের 


কেশবের বাটীতে শ্রীরামকৃ-_কেশবের শেষ পাড়া +.. 


শ্রীরামকৃষ্*_মা_কি মাঃ জগতের মা। fata জগৎ AS করেছেন, পালন 
কর্‌ছেন। যান তাঁর ছেলেদের সর্বদা রক্ষা করছেন। আর ধর্ম, অর্থ কাম, 
মোক্ষ_যে যা চায়, তাই দেন। ঠিক ছেলে মা ছাড়া AFCO পারে না। তার 
মা সব জানে। ছেলে খায়, দায়, বেড়ায়; অত শত জানে না। 
'কেশব__আজ্ঞে হাঁ। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
- ব্ৰাহ্মসমাজ ও ঈশ্বরের বর্য THAT FA 


শ্রীরামকৃষ্ণ কথা কাঁহতে কাঁহতে প্রক্বৃতদ্থ হইয়াছেন। কেশবের সাঁহত FAITH 
কথা কাঁহতেছেন। একঘর লোক উৎকর্ণ হইয়া সমস্ত শযনতেছেন ও দেখিতে-: 
কেমন আছ’ ইত্যাদি কথা আদৌ হইতেছে না। 


এত কি দরকার? অনেকে বাগান 
ক'জন। বাগান বড় না বাব বড়। 

“মদ খাওয়া হ'লে Migr দোকানে কত মণ মদ 
কি দরকার? আমার এক' বোতলেই কাজ হয়ে যায়। 


হবেন। amy বলেছিল__আর 
তাঁর পাদপদ্মে দিয়ে মরতে পাঁর। 
in কি দিবে? তাঁর পক্ষে এগুলো কাঠ মাটি! 


যোগ্যতা নাই। তোমার গা থেকে সব গয়না ; R 
পারলে না! আদম তাঁকে ear, ca) তোমার কি কথা! তুম যাঁর গয়না 
গয়না কোরছো, তাঁর পক্ষে এগুলো মাটির COAT! লক্ষ্মী যাঁর শক্তি, তিনি 


৭৬ শ্ৰীম্রীরামকৃষ্ণকথামৃত_২য় ভাগ [ ১৮৮৩, ২৮শে নভেম্বর 


তোমার গুটীকতক টাকা চার গেল ক না, এই নিয়ে কি হাঁ করে আছেন? 
এ রকম কথা বলতে নাই ।' 

“ঈশ্বর fe এশ্বর্যষের বশ? তান ভীন্তর বশ। feta Te চান? টাকা 
নয়। ভাব, প্রেম, Sig, বিবেক, বৈরাগ্য এই সব চান। 


[ঈশ্বরের স্বরূপ ও উপাসক ভেদ-ত্রগ্‌পাতীত ভক্ত] 


“যার যেমন ভাব ঈশ্বরকে সে তেমনই দেখে। তমোগুণ ভন্ত; সে দেখে 
সা পাঠা খায়, আর বাঁলদান দেয়। রজোগুণী SE নানা ব্যঞ্জন ভাত করে দেয় 
FSi ভন্তের পুজার আড়ম্বর নাই। তার পূজা লোকে জানতে পারে 
না। ফুল নাই, তো বিজ্বপন্র, গঙ্গাজল দয় পুজা করে। দুটি UTE 
দদয়ে ক বাতাসা দিয়ে শতল দেয়। কখনও বা ঠাকুরকে একট: পায়েস রে'ধে 
দেয়৷ 

“আর আছে, তরিগরপাতীত ভন্ত । তাঁর বালকের স্বভাব। ঈশ্বরের নাম করাই 
তাঁর পূজা । শহ্ধ তাঁর নাম” 


পণ্চম পাঁরচ্ছেদ 
কেশব সঙ্গে কথা- ঈশ্বরের হাসপাতালে আত্মার চাকৎসা 


শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রাত, সহাস্যে) তোমার অসুখ হয়েছে কেন তার মানে 
আছে। শরীরের ভিতর দিয়ে অনেক ভাব চলে গেছে, তাই ওঁ রকম হয়েছে! 
যখন ভাব হয় তখন কিছু বোঝা যায় না, অনেকাঁদন পরে শরীরে আঘাত লাগে! 
আম দেখোঁছ, বড় জাহাজ গঞ্গা দিয়ে যখন চলে গেল, তখন কিছু টের পাওয়া 
গেল নাঃ ও মা! খানিকক্ষণ পরে দোখ, কিনারার উপরে জল ধপাস্‌ ধপাসং 
করছে; আর তোলপাড় করে দচ্ছে। হয় ত কনারার খানিকটা ভেঙ্গে জলে 
পড়লো! 

“কুড়ে ঘরে হাতা প্রবেশ ক'রলে ঘর তোলপাড় করে ভেঙ্গে চুরে দেয়! 
ভাবহস্তী দেহঘরে প্রবেশ করে; আর তোলপাড় করে। 

“হয় fe জান? আগুন লাগলে কতকগুলো জিনিস প্দাঁড়ুয়ে OITA 
ফেলে; আর একটা হৈ হৈ কাণ্ড আরম্ভ করে দেয়। জ্ঞানাঁগ্ন প্রথমে কাম 
ক্রোধ এই সব রপু নাশ করে; তার পর TALLIS নাশ করে। তারপর 
একটা তোলপাড় আরম্ভ করে! 

gin মনে FOR সব ফুরিয়ে গেল! কিন্তু যতক্ষণ রোগের foe, বাকী 
থাকে, ততক্ষণ তানি ছাড়বেন না। হাসপাতালে যাঁদ yin নাম লেখাও, আর 


কেশবের বাটতে শ্রীরামকৃষ্-_কেশবের শেষ পাঁড়া - aa 


চলে আসবার জো নাই। যতক্ষণ রোগের একটু কস র থাকে, ততক্ষণ ভান্ডার 
সাহেব চলে আসতে দেবে না। তুমি নাম লিখালে কেন!” (সকলের হাস্য) 

কেশব হাসপাতালের কথা শুনিয়া বার বার হাসিতেছেন। হাঁস সংবরণ 
কাঁরতে পাঁরতেছেন না। থাকেন থাকেন, আবার হাসতে । ঠাকুর আবার 
কথা কাহতেছেন। 


[ পরর্বকথা-ঠাকুরের পাড়া, রাম কাবরাজের চিকিৎসা] 


শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি)_হৃদ; বোলংতো, এমন ভাবও দৌখ নাই! এমন 
রোগও দেখ নাই। তখন আমার খুব অসুখ । সরা সরা বাহ্যে যাচ্ছ। 
মাথায় যেন দু'লাখ প'পড়ে কামড়াঙ্ছে। কিন্তু ঈশ্বরীয় কথা রাতাঁদন 
_ চল্‌ছে। নাটাগড়ের রাম কবিরাজ দেখতে এলো । সে দ্যাখ, আমি বসে 
Tapa করাছি। তখন সে বললে, ‘একি পাগল দুখানা হাড় নিয়ে, বিচার 
করছে! 3 
(কেশবের প্রাঁত)-_“তাঁর ইচ্ছা। সকলই তোমার ইচ্ছা 


“সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি। 
তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি। 
শশাঁশর পাবে বলে মালী বসরাই গোলাপের গাছ শিকড় শুধ তুলে দে 
শিশির পেলে গাছ ভাল করে গজাবে। তাই Gia তোমার শিকড় শব্ধ তুলে 
দিচ্ছে। (ঠাকুরের ও কেশবের হাস্য)। fara বিরত Tia একটা বড় কাণ্ড 
হবে। 


Lier অল ESSE LEE 


“তোমার অসুখ হলেই আমার প্রাপটা বড় ET হত আগের বারে 
তোমার-যখন অসুখ হয়, রাত্রি শেষ প্রহরে 
কেশবের যাঁদ foe হয়, তবে কার সঞ্গে কথা করো! তখন কল্‌কাতায় এলে 
ডাব চান সদ্ধেশ্বরীকে দদিয়েছিলুম! মার কাছে মেনোছিলদম যাতে অসম 
ভাল হয়।” 

কেশবের উপর ঠাকুরের এই THIEN ভালবাসা ও 
কথা, সকলে অবাক্‌ হইয়া শীনতেছেন। 

ine an eee 851 তা 


শকন্তু a তিন দিন একট হয়েছে t 
খানায় প্রবেশ করিয়াছিলেন সেই 


তাঁহার জন্য ব্যাকুলতার 


ay শ্রপ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_২য় ভাগ [ ১৮৮৩, ২৮শে নভেম্বর 


ঠাকুর হাসিতে লাঁগলেন। উমানাথ বাঁলতেছেন,মা বলছেন, কেশবের 
অসখাট যাতে AA! ঠাকুর বালিতেছেন, “মা সংবচনী আনন্দময়ীকে- ডাকো, 
Tota দুঃখ দুর করবেন 1” 

কেশবকে বাঁলতেছেন__ 

“বাড়ীর ভিতরে অত থেকো না। মেয়েছেলেদের মধ্যে থাকলে আরো 
ডুব্‌বে; ঈশ্বরীয় কথা হলে আরো ভাল থাক্‌বে॥” 

গদ্ভীরভাবে PUMA বাঁলয়া আবার বালকের ন্যায় হাঁসতেছেন। কেশবকে 
বলছেন, “দেখি, তোমার হাত TATA!” ছেলেমানূষের মত হাত লইয়া যেন ওজন 
কাঁরতেছেন। অবশেষে বালতেছেন, “না, তোমার হাত হাল্কা আছে, খলদের 
হাত ভারী হয়।” (সকলের হাস্য)। 

উমানাথ দ্বারদেশ হইতে আবার বাঁলতেছেন_“মা বলছেন, কেশবকে 
আশীর্বাদ করুন? 

শ্রীরামকৃষ্ণ (গম্ভীর চ্বরে) আমার ক সাধ্য! ?তানিই আশীর্বাদ করবেন। 
“তোমার কর্ম তুমি ক'র মা, লোকে বলে কার আমা” 

“ঈশ্বর দুইবার হাসেন। একবার হাসেন যখন দুই ভাই জাম বখরা করে; 
আর দড়ি মেপে বলে, “এ দক্‌টা আমার, ও দক্‌টা তোমার’! “ঈশ্বর এই ভেবে 
হাসেন, আমার জগৎ, তার খানিকটা মাটি নিয়ে করছে এ দিক্‌টা আমার ও 
দিকটা তোমার! 

ঈশ্বর আর একবার হাসেন। ছেলের অসুখ সঙ্কটাপন্ন। মা কাঁদছে। 
বৈদ্য এসে বলছে, ভয় fe মা, আমি ভাল ক'রবো। বৈদ্য জানে না ঈশ্বর 
যাঁদ মারেন, কার সাধ্য রক্ষা করে।” (সকলেই নিস্তব্থ)। 

ঠিক এই সময় কেশব অনেকক্ষণ ধাঁরয়া কাশিতে লাগলেন। সে কাশি 
আর থামিতেছে না। সে কাশির শব্দ aria সকলের কষ্ট হইতেছে। 
অনেকক্ষণ পরে ও অনেক RA পর কাশ একটু বন্ধ হইল। কেশব আর 
থাকতে পারতেছেন AT | ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম কারলেন। কেশব 


প্রণাম করিয়া অনেক কষ্টে দেয়াল ধরিয়া সেই দ্বার দিয়া নিজের কামরার 
পুনরায় গমন কাঁরলেন। 


ষষ্ঠ পাঁরচ্ছেদ 


ব্ৰাহ্মসমাজ ও দেবোল্লিখত Herne lata Atos ie 
[ অমৃত_কেশবের বড় ছেলে_দয়ানন্দ সর্বতী ] 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কিছু মিষ্টমুখ করিয়া যাইবেন। কেশবের বড় ছেলেটি কাছে 
আসিয়া বাঁসয়াছেন। 

অমৃত বলিলেন, এইটি বড় ছেলে। আপনি আশপর্বাদ করুন। ও কি! 
মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করুন। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, «আমার আশীর্বাদ FACS নাই” 

এই বলিয়া সহাস্যে ছেলেটির গায়ে হাত বূলাইতে লাগিলেন। 

অমৃত (RICH) -আচ্ছা, তবে গায়ে হাত বুলান। (সকলের হাস্য)! 

ঠাকুর অমৃতা ব্রাহ্ম ভক্ত স্চো কেশবের কথা কাহতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ANS প্রভৃতির প্রাত)_-অসুখ ভাল হোক এ সব কথা আমি 
বলতে onfa না। ও ক্ষমতা আমি মার কাছে চাইও না। আমি মাকে শুধু 
বাল, মা আমাকে শদ্ধাভান্তি দাও। 

“ইনি কি কম লোক গা। যারা টাকা চায়, তারাও মানে, আবার ANOS 


মানে। দয়ানন্দকে দেখোঁছলাম।: তখন বাগানে ছিল। কেশব সেন, কেশব 
সোঁদন aha কেশবের 


সেন, করে ঘর-বাহর করছে_কখন কেশব আসবে! 
যাবার কথা ছিল। 
“দয়ানন্দ বাঙ্গলা ভাষাকে বল্‌তো--গৌঁড়া্ড ভাষা | » 
“ইনি বুঝি হোম আর দেবতা মান্তেন না। তাই বলেছিল ঈশ্বর এত 
জানিস করেছেন আর দেবতা করতে পারেন না?” 
ত কাঁরতেছেন। 


“ইনি বড় লোক। টাকা চায় যারা, তারাও মানে, আবার ANAT মানে” 
: গাড়ীতে উঠিবেন। ব্রাহ্ম ভন্তেরা 


|| 
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আলো না দিলে দারিদ্য হয়। এ রকম যেন আর না হয়: 
ঠাকুর দ; একটি ভন্তসপ্গে সেই রাহে কালীবাড় যা করলেন । 


একাদশ খণ্ড 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীমান্দিরে ভন্তসঙ্গে 
প্রথম পাঁরচ্ছেদ 
ভান্তিযোগ, সমাধিতত্ব ও মহাপ্রভুর অবস্থা 


রাববার ৯ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ; অগ্রহায়ণ শুক্লাদশমণী fete, বেলা 
প্রায় একটা দুইটা হইবে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরে সেই ছোট' খাটাটিতে 
বসিয়া ভক্তদের সঙ্গে হারকথা কাঁহতেছেন। অধর, মনোমোহন, ঠন্ঠনের 
শিবচন্দ্র, রাখাল, মাষ্টার, হারশ ইত্যাঁদ অনেকে বাঁসয়া আছেন, হাজরাও তখন 
এখানে থাকেন। ঠাকুর মহাপ্রভুর অবস্থা বর্ণনা কাঁরতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রাত)_ চৈতন্যদেবের তিনাট অবস্থা zo 

১, বাহ্য দশা_তখন স্থুল আর AR তাঁর মন থাকৃত। 

২, GR বাহ্য দশা-_তখন কারণ শরীরে, কারণানন্দে মন [গয়েছে। 

৩, অন্তদ্দশা_তখন মহাকরণে মন লয় হ'তো। 

“বেদান্তের পণ্চকোষের সঙ্গে, এর বেশ মল আছে। স্থুলশরীর, অর্থাৎ 
অন্নময় ও প্রাণময় কোষ। AEP, অর্থাৎ মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ। 
কারণশরীর, অর্থাৎ আনন্দময় কোষ। মহাকারণ পণ্চকোষের Bolo! 


মহাকারণে যখন মন লীন হ'ত তখন সমাধস্থ।-_এরই নাম নার্বকল্প বা 
জড়-সমাধি। 


“চৈতন্যদেবের যখন বাহ্য দশা হ'ত তখন নাম-সঙ্কীর্তুন করতেন। অর্দ্ধ 
বাহ্যদশায় ভক্তসঙ্গে নৃত্য কর্তেন। অন্তদ্দশায় সমাধিস্থ হ'তেন।” 


মাষ্টার (স্বগতঃ)_ঠাকুর fe নিজের সমস্ত অবস্থা এইরূপে হাঁঙ্গত 
করছেন? চৈতন্যদেবেরও এইরূপ হ'তো। 


শ্রীরামকৃষ্ণ চৈতন্য visa অবতার; alae vis {খাতে এসোঁছলেন। 
তাঁর উপর wis হ'ল তো সবই হ'ল। হঠযোগের কিছু দরকার নাই। 


[ হঠযোগ ও রাজযোগ ] 
একজন ভন্ত- আজ্ঞা, হঠযোগ রুপ? 
্রীরামকৃষণ-_হঠযোগে শরীরের উপর বেশ মনোযোগ দিতে হর। ভিতর 
প্রক্ষালন PACT ব'লে বাঁশের নলে গৃহ্যদবার রক্ষা করে। fae দিয়ে দুধ পি 
টানে। জিহৰাঁসাদ্ধি অভ্যাস করে। আসন ক'রে শূন্যে কখন কখন উঠে! ও 
সব বায়ুর কার্য। একজন বাঁজ দেখাতে দেখাতে তালুর ভিতর জিহবা 
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ক'রে দিয়েছিল। অমানি তার শরীর স্থির হয়ে গেল। লোকে মনে করলে, 
মরে গেছে। অনেক বৎসর সে গোর দেওয়া রাহল। ASS পরে সেই 
গোর কোন সুত্রে ভেঙ্গে গিয়েছিল! সেই লোকটার তখন হঠাৎ চৈতন্য হ'লো। 
চৈতন্য হবার পরই, সে চে'চাতে লাগল; লাগ্‌ ভেল্কি, লাগ ভোল্ক! (সকলের 
হাস্য)। এ সব বায়ুর FR! 

“হঠযোগ বেদান্তবাদীরা মানে AT! 

“হঠযোগ আর রাজযোগ। রাজযোগে মনের দ্বারা যোগ হয়_ভীন্তর দ্বারা, 
বিচারের দ্বারা যোগ হয়। এ যোগই ভাল। হঠযোগ ভাল নয়; কাঁলতে 
অন্নগত প্রাণ!” 


দ্বিতীয় পারচ্ছেদ 
ঠাকুরের তপস্যা-ঠাকুরের আত্মীয়গণ ও ভাঁবষ্যৎ মহাতীর্থ 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নহবতের পার্শ্বে রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছেন। দৌখতেছেন 
নহবতের বারান্দার GSMO AAMT, বেড়ার আড়ালে মণ গভীর চিন্তানিমগ্ন। 
তান ক ঈশ্বর চিন্তা কারতেছেন? ঠাকুর ঝাউতলায় গিয়াছলেন, মুখ 
ধুইয়া এখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। 

Fase em, এইখানে বসে! তোমার শীঘ্র হবে। একটু কর্লেই 
কেউ ব'লবে, এই এই! 

চাঁকত হইয়া তিনি ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া আছেন। এখনও আসন ত্যাগ 
করেন নাই। 

শ্ৰীরামকৃষ্ণতোমার সময় হয়েছে। পাখী ডিম ফুটোবার সময় না হলে 
fom ফুটোয় না। যে ঘর বলছি, তোমার সেই ঘরই বটে। 

এই বাঁলয়া ঠাকুর মণির ‘ঘর’ আবার বালিয়া দিলেন। 

' «সকলেরই যে বেশী তপস্যা করতে হয়, তা নয়! আমায় কিন্তু বড় 
কষ্ট করতে হায়েছিল। মাটির টিপি মাথায় FHA পড়ে থাকতাম। কোথা 
দিয়ে দিন চলে যেত। কেবল মা মা বলে ডাকতাম, কাঁদতাম 

মণি ঠাকুরের কাছে প্রায় দুই বংসর আসিতেছেন। [তানি ইংরাজী 
পড়েছেন। ঠাকুর তাঁহাকে কখন কখন ইংদিশম্যান বল্‌তেন। কলেজে পড়া- 


শুনা করেছেন। বিবাহ করেছেন। 

[তান কেশব ও অন্যান্য পাণ্ডতদের লেকচার শ্দানতে, ইংরাজী দর্শন 
ও বিজ্ঞান পড়িতে ভালবাদেন। কিন্তু ঠাকুরের কাছে আসা অবাধ, 
TO SEER ই আযান নিস SIRI 


২য়_৬ 
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7 ২ ভু ERE ও কবজ ঠাকুরকে বতোঁদন দৌখতে ও তাঁহার 
ARGH কথা শহীনতে ভালবাসেন। 

আজকাল ?তাঁন ঠাকুরের একটি কথা সর্বদা ভাবেন। ঠাকুর বলেছেন, 
‘সাধন করলেই ঈশ্বরকে দেখা যায়” আরও বলেছেন, 'ঈশ্বরদর্শনই TAA 
জীবনের উদ্দেশ্য ৷ 

শ্রীরামকৃষ্ণ একট; কল্লেই কেউ বলবে এই এই। তুমি একাদশী কোরো। 
তোমরা আপনার লোক, আত্মীয়। তা না হ'লে এত আসবে কেন? কীর্তন 
শুনতে শুনতে রাখালকে দেখোঁছলাম ব্রজমণ্ডলের ভিতর রয়েছে। নরেন্দ্রের 
খুব OF ঘর। আর হারানন্দ। তার কেমন বালকের ভাব। তার ভাবি কেমন 
THA | তাকেও দেখবার ইচ্ছা করে। 


[পর্বকথা গৌরাঙ্গের সাঙ্গোপাঙ্গ_ তুলসী কানন_দেজোবাব;র সেবা] 


“গোৌরাঙ্গের সাঙ্গোপাঙ্গ দেখোঁছলাম। ভাবে নয়, এই চোখে! আগে এমন 
অবস্থা ছিল যে, সাদা-চোখে সব দর্শন হত! এখন তো ভাবে হয়। 


“সাদা-চোখে গৌরাঙ্গের সাঙ্গোপাঙ্গ সব দেখোঁছলাম।...তার মধ্যে 
তোমায়ও যেন দেখোঁছলাম। বলরামকেও বেন দেখোঁছলাম। 


“কারুকে দেখলে তড়াক্‌ ক'রে উঠে দাঁড়াই কেন জান; আত্মীয়দের অনেক 
কাল পরে দেখলে এরুপ হয়। 

“মাকে কেদে কে'দে বলতাম, মা! ভন্তদের জন্যে আমার প্রাণ যায়, তা'দের 
শীঘ্র আমায় এনে দে। যা যা মনে করতাম, তাই ZI 

“গণ্চবটীতে তুলসী কানন ক'রোছলাম; জপ ধ্যান করবো ব'লে। বাখাঁরর 
বেড়া দেবার জন্য বড় ইচ্ছা হ'লো। তার পরেই দোঁখ জোয়ারে wos ia 
বাখারর আঁট, খানিকটা দাঁড়, ঠিক পণ্বটীর সামনে এসে পড়েছে! ঠাকুর- 
বাড়ীর একজন ভারী ছল সে নাচতে নাচ্তে এসে খবর ?দলে। 

“যখন এই অবস্থা হ’লো, পুজা আর করতে পার্লাম AT! বললাম মা 
আমায় কে দেখবে? মা! আমার এমন শান্ত নাই যে, নিজের ভার নিজেই 
লই। আর তোমার কথা শুনতে ইচ্ছা করে; ভন্তদের খাওয়াতে ইচ্ছা করে; 
কারণকে সামনে পড়লে কিছ দিতে ইচ্ছা করে। এ সব মা, কেমন করে হয়! 
মা, তুমি একজন বড়মানুষ পেছনে দাও! তাইতো সেজোবাব্য এত সেবা 
a : 

আবার বলোছলাম, মা! আমার ত আর সন্তান হবে না, কিন্তু ইচ্ছা করে, 
একটি SE ছেলে, আমার সঙ্গে সর্বদা থাকে। সেইরূপ একাঁট ছেলে 


আমায় দাও। তাই তো রাখাল হ'লো। যারা যারা আত্মীয়, তারা কেউ অংশ, 
কেউ কলা ৷” ৰ 
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ঠাকুর আবার পণুবটীর দিকে যাইতেছেন। মাষ্টার সঙ্গে আছেন; আর 
কেহ নাই। ঠাকুর সহাস্যে তাঁহার সাঁহত নানা কথা কাহতেছেন। 


...[ পূর্বকথা_ অদ্ভুত আর্ত দর্শন_বটগাছের ডাল ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রাত)_দেখ, একাঁদন দেখি_কালীঘর থেকে পণ্টবটী 
পর্যন্ত এক অদ্ভুত TiS! এ তোমার বিশবাস হয়? 

মাষ্টার অবাক! হইয়া রহিলেন। 

{তানি পণ্চবটীর শাখা হইতে ২/১ট পাতা পকেটে রাঁখতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_এই ডাল প'ড়ে গেছে, দেখছ; এর নীচে TLS! 

মান্টার_ আম এর একটি কচি ডাল ভেঙ্গে নিয়ে গোছ__বাড়ীতে রেখে 
দয়োছ। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)ট কেন? 

মান্টার_দেখলে আহনাদ হয়। সব চুকে গেলে এই স্থান মহাতীরর্থ হবে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_ি রকম তীর্থ? কি, পেনেটীর মত? 

পেনেটীতে মহা সমারোহ করিয়া রাঘব পণ্ডিতের মহোৎসব হয়। ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় প্রীত বংসর এই মহোৎসব দোখতে গিয়া থাকেন ও সংকীর্তন 


' মধ্যে প্রেমানন্দে নৃত্য করেন, যেন শ্রীগৌরাঙ্ঞ Ser ডাক শ্দানয়া স্থির 


থাকতে না পারিয়া, নিজে আসিয়া সংকীর্তন মধ্যে CORAL IS দেখাইতেছেন। 


তৃতীয় পাঁরচ্ছেদ 
হারকথাপ্রসঙ্গে 


সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরের ছোট খাটাটতে বাঁসয়া মার চিন্তা 
কারতেছেন। ক্রমে ঠাকুরবাড়ীতে ঠাকুরদের আরাঁত আরম্ভ হইল। শাঁক ঘণ্টা 
বাজতে লাগল । মাষ্টার আজ রাত্রে থাঁকবেন। 

িয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর মাম্টারকে “ভন্তমাল” পাঠ করিয়া শুনাইতে বাললেন। 


মাষ্টার পাঁড়তেছেন_ 
চাঁরত্র শ্রীমহারাজ শ্রীজয়মল 

জয়মল নামে এক রাজা LATS! আঁনর্ণচনীয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ পিরীতি ॥ 
ভান্ত-অঙ্গ-যাজনে সে AT নিয়ম। পাষাণের রেখা যেন নাহ বেশী কম॥ 
শ্যামল সুন্দর নাম শ্রীবিগ্রহসেবা। তাহাতে AAA, নাহ জানে দেবী দেবা! 
দশদণ্ড-বেলা-বাঁধ তাঁহার সেবায়। নিযুক্ত থাকয়ে সদা WH নিয়ম হয়া 
রাজাধন যায় কবা বজ্ৰাঘাত হয়। তথাপিহ সেবা সমে ফা না তাকায়॥ 
প্রাতযোগণী রাজা ইহা সন্ধান জানিয়া। সেই অবকাশকালে আইল হানা TAM 


ue শ্ৰীশ্ৰীরামকৃষ্ণকথাম্‌ত-_২য় ভাগ [১৮৮৩, ৯ই ডিসেম্বর 


রাজার হুকুম বিনে সৈন্য-আঁদ-গণ। যুদ্ধ না কাঁরতে পারে করে নিরীক্ষণ॥ 
ক্রমে ক্রমে আস গড় ঘেরে Farmar! তথাপিহ তাহাতে Totes নাহি মন॥ 
মাতা তাঁর আস করে কত উচ্চধীন। ভীদ্বগ্ন হইয়া যে মাথায় কর হানি 
সর্বস্ব লইল আর সর্বনাশ হৈল। তথাপি তোমার fee, ভূরুক্ষেপ নৈল॥ 
জয়মল কহে মাতা কেন দৃঃখভাব। যেই দিল সেই লবে তাহে ক কাঁরব॥ 
সেই যাঁদ রাখে তবে কে লইতে পারে। অতএব আমা সবার উদ্যমে TF করে॥ 
শ্যামলসান্দর হেথা ঘোড়ায় চাঁড়য়া। যুদ্ধ করিবারে গেলা অস্তর ধাঁরয়া॥। 
একাই ভন্তের বিপু সৈন্যগণ মারি। আসিয়া বান্ধিল ঘোড়া আপন তেওয়ার॥ 
সেবা সমাপনে রাজা নিকশিয়া দেখে । ঘোড়ার সর্বাঙ্ছে ঘর্ম শ্বাস বহে নাকে॥ 
'জিজ্ঞাসয়ে মোর অশ্বে সওয়ার কে হৈল।- ঠাকুর মান্দরে বা কে আন বান্ধল ॥ 
সবে কহে কে চাঁড়ল কে. আনি বান্ধল। আমরা যে নাহ জান কখন আনল ॥ 
সংশয় হইয়া রাজা ভাবতে ভাঁবতে। সৈন্যসামন্ত সহ চাঁলল যুদ্ধেতে 
[্ধস্থানে গিয়া দেখে শত্তুরের সৈন্য। রণশয্যায় শুইয়াছে মাত্র এক fea 
প্রধান যে রাজা এবে সেই মাত্র আছে। বিস্ময় হইয়া Tee কারণ ক পুছে 
হেনকালে অই প্রাতযোগ যে রাজা । গলবস্ত্র হইয়া করল বহন পূজা॥ 
আসিয়া জয়মল মহারাজার অগ্রেতে। নিবেদন করে কিছু কার জোড়হাতে ॥ 
কি কাঁরব যুদ্ধ তব এক যে সেপাই। পরম আশ্চর্য সে ব্রৈলোক্য-বিজয়ী ৷ 
অর্থ নাহি মাগোঁ Thee রাজ্য নাহি চাহোঁ। বরণ আমার রাজ্য চল দিব লহো॥ 
শ্যামল সেপাই সেই লাঁড়তে আইল । তোমাসনে প্রীতি fe তার 'ববারিয়া বল ॥ 
সৈন্য যে মারিল মোর তারে মুই পাঁর। দরশনমাত্রে মোর চিত্ত নিল হাঁর॥ 
জয়মল Tae এই শ্যামলজীর কর্ম্ম। প্রতিযোগী রাজা যে বুঝিল ইহা মৰ্ম্ম ॥ 
জয়মলের চরণ ধাঁরয়া স্তব করে। যাহার প্রসাদে কৃষ্ণকৃপা হৈল তারে॥ 
তাঁহা-সবার শ্রীচরণে শরণ আমার। শ্যামল সেপাই যেন করে অঙ্গীকার ॥ 

পাঠান্তে ঠাকুর মান্টারের সাঁহত কথা কাহতেছেন। 

[ভন্তমাল একঘেয়ে_অন্তরঙ্গ কে? জনক ও শ;কদেব ] 

শ্রীরামকৃষ২_ তোমার এ সব বিশ্বাস হয়ঃ তান সওয়ার হ'য়ে সেনা বিনাশ 
করেছিলেন, এ সব বিশ্বাস হয়? 

মাষ্টার_ভন্ত, ব্যাকুল হ'য়ে ডেকোছল, এ অবস্থা বিশ্বাস হয়। ঠাকুরকে 
সওয়ার ঠিক দেখোঁছল কিনা, এ সব বুঝতে পারি না। তান সওয়ার হয়ে 
আসতে পারেন, তবে ওরা তাঁকে ঠিক দেখোঁছল ক না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_বইখানিতে বেশ ভন্তদের কথা আছে। তবে একঘেয়ে ৷ 
যাদের অন্য মত, তাদের নিন্দা আছে। 


রাঁদন সকালে উদ্যানপথে দাঁড়াইয়া ঠাকুর কথা কাহতেছেন। মণি 
বলিতেছেন, আম তাহলে এখানে এসে থাকবো। i 


দাঁক্ষিণেশ্বর-মান্দিরে_সেবক-হদয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ Wa 


শ্রীরামকৃষ্ণ _আচ্ছা, এত যে তোমরা আসো, এর মানে কি! সাধুকে লোকে 
একবার হদ্দ দেখে যায়। এত আসো-এর মানে কিঃ 

মাঁণ অবাক ৷ ঠাকুর নিজেই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মেণির প্রাতি)_অন্তরঙ্গ না হলে কি আসো। অন্তরঙ্গ মানে 
আত্মীয়, আপনার লোক_যেমন, বাপ, ছেলে, ভাই, ভগ্নী। 

“সব কথা বাল না। তাহলে আর আসবে কেন? 

“শকদেব রক্মজ্ঞানের জন্য জনকের কাছে গয়েছিল। জনক বললে আগে 
দাক্ষিণা দাও | শমকদেব বললে, আগে উপদেশ না পেলে কেমন করে দাক্ষিণা 
হয়! জনক AACS হাসতে ব'ললে, তোমার ব্রহ্মভ্ঞান হ'লে আর {ক গুরু 
শিষ্য বোধ থাকবে? তাই আগে দাঁক্ষণার কথা বললাম ৷” | 


চতুর্থ পাঁরচ্ছেদ 
সেবক-হৃদয়ে 
শরুপক্ষ। চাঁদ উঠিয়াছে। মাণ কালীবাড়ীর উদ্যানপথে পাদচারণ কারতেছেন। 
পথের একধারে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর, AQAA, বকুলতলা ও পণ্চবটী; 
অপর ধারে ভাগীরথী-জ্যোৎসনাময়ী। 
আপনা আপাঁন কি বালতেছেন।-_“সত্য সত্যই কি ঈশ্বর-দর্শন' করা যায়ঃ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ত বলিতেছেন। বল্‌লেন, একট; কিছ: করলে কেউ এসে 
বলে দেবে, ‘এই এই ৷'। অর্থাৎ একটু সাধনের কথা বলূলেন | আচ্ছা; 
বিবাহ, ছেলেপুলে হয়েছে, এতেও ক তাঁকে লাভ করা যায়? (একট চিন্তার 
পর) অবশ্য করা যায়, তা না হলে ঠাকুর বলছেন কেন? তাঁর কৃপা হলে 


কেন না হবেঃ 
«এই জগৎ সামনে; At, চন্দ, নক্ষন, জীব, চতুর্বশাতি-তত্ব। এ সব 
রূপে হলো, এর কর্তহি বা কে, আমিই বা তাঁর কে, এ না জানলে বাই 


জীবন! 
“ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পররুষের শ্রেষ্ঠ এরূপ মহাপুরুষ এ পর্যন্ত এ 
জীবনে দেখি EL ইনি অবশাই' সেই; ঈশ্বরকে দেখেছেন। তা না হলে 
মা মা করে কার সঙ্গে রাতদিন কথা কন! আর তা না হলে, ঈশ্বরের ওপর 
ওর এত ভালবাসা:কেমন করে হাল ।/এত ভালবাসা যে STI হয়ে মাল 


Fathi, জড়ের ন্যায় হয়ে যান! জাবার কখন বা প্রেমে উন্মত্ত হয়ে হাসেন, 
কাঁদেন, নাচেন, গান!” 


দ্বাদশ খণ্ড 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
দক্ষিণেশ্ররে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভন্তসগ্গে 


অগ্রহায়ণ ait ও সংক্রান্তি শক্রবার ১৪ই [ডসেম্বর, ১৮৮৩ AOR! 
বেলা প্রায় নয়টা হইবে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ‘তাঁহার ঘরের দ্বারের কাছে 
দক্ষিণপূর্ব বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন। রামলাল কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। 
রাখাল, লাট; নিকটে এদিকে ওাঁদকে facia মাঁণ আঁসয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া 
প্রণাম করিলেন। 

ঠাকুর বলিলেন, “এসেছো? তা আজ বেশ 'দিন।” {তান ঠাকুরের কাছে 
কিছুদিন থাকিবেন; “সাধন” কাঁরবেন। ঠাকুর বাঁলয়াছেন, কিছ; কাঁরলেই 
কেউ ব'লে দেবে, ‘এই এই’। 

ঠাকুর বলিয়া দিয়াছেন, এখানে আতাঁথশালার অন্ন তোমার রোজ খাওয়া 
উচিত নয়। সাধ কাঙ্গালের জন্য ও হয়েছে। তুমি তোমার. রাঁধবার জন্য 
একাট লোক আনবে। তাই সঙ্গে একটি লোক এসেছে। 

তাঁহার কোথায় রান্না হইবে? "তানি দুধ খাইবেন; ঠাকুর রামলালকে 
গোয়ালার কাছে বন্দোবস্ত করিয়া দিতে বলিলেন। 

ARS রামলাল অধ্যাত্ম রামায়ণ পাঁড়তেছেন ও ঠাকুর শঁনতেছেন। মণিও 
বাঁসয়া শুনিতেছেন। 

রামচন্দ্র সীতাকে বিবাহ কারিয়া অযোধ্যায় আসিতেছেন। পথে পরশ[্রামের 
Wee দেখা হইল। রাম হরধন Ser করিয়াছে শুনিয়া পরশুরাম রাস্তায় 
বড় গোলমাল কাঁরতে লাগলেন। দশরথ ভয়ে আকুল। পরশুরাম আর 
একটা ধন; রামকে ছ'হাড়য়া মারলেন। আর এ eS জ্যা রোপণ কাঁরতে 
বাললেন। রাম ঈষৎ হাস্য কাঁরয়া বামহস্তে ধন্য গ্রহণ কাঁরলেন ও জ্যা রোপণ 
করিয়া টণকার করিলেন! ধনূকে বাণ যোজনা করিয়া পরশুরামকে বললেন 
এএন এ বাগ কোথায় ত্যাগ PACT বলো। পরশুরামের দর্প চূর্ণ হইল। 
[তিনি শ্রীরামকে omen বলে স্তব কাঁরতে লাগলেন। 

পরশন্রামের স্তব শানতে শ্ীনতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট! মাঝে মাঝে “রাম 
রাম” এই নাম মধ্ব্রকণ্ঠে উচ্চারণ কাঁরতেছেন। * * * 

শ্রীরামকৃষ্ণ রোমলালকে)_একটু গুহক চণ্ডালের কথা বল দেখি! 


দাক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ SST ae 


হইয়াছিলেন। রামলাল ভন্তমাল পাঁড়তেছেন_ 
নয়নে গলয়ে ধারা মনে উতরোল। pate চাহিয়া রহে নাক আইসে বোল ॥ 
শনামখ নাহক পড়ে চাহিয়া রাহল। কাষ্ঠের পূতুল প্রায় অস্পন্দ হইল ॥ 
তারপর ধারে ধীরে রামের কাছে গিয়া বাঁললেন, আমার ঘরে এসো! 
রামচন্দ্র তাঁকে মিতা বলে আঁলঙ্গন করিলেন। গুহ তখন তাঁহাকে আত্মসমর্পণ 
কাঁরতেছেন_ 
গুহ বলে ভাল ভাল তুম মোর মতে৷ তোমাকে AIA, দেহ পরাণ সাঁহতে॥ 
তুমি মোর সরবস প্রাণ ধন রাজ্য। তুমি মোর vis, মুক্তি, তুমি শুভকার্য॥ 
আম মর্যা যাই তব বালায়ের সনে। দেহ সমার্পণ7 মিতা তোমার চরণে ॥ 
রামচন্দ্র চৌদ্দ বৎসর বনে থাঁকবেন ও জটাবল্কল ধারণ কাঁরবেন 
acinar গহও জটা-বল্কল ধারণ করিয়া রাহলেন ও ফলমূল ছাড়া অন্য কিছ 
আহার কাঁরলেন না। চৌদ্দবৎসরান্তে রাম আঁসতেছেন না দৌখয়া, গত 
আঁ্ন প্রবেশ কাঁরতে যাইতেছেন, এমন সময় হনুমান আসিয়া সংবাদ দলেন। 
সংবাদ পাইয়া গুহ মহানন্দে ভাঁসতেছেন। রামচন্দ্র ও সীতা ASAP রথে 
কারয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
দয়াল পরমানন্দ, প্রেমাধীন রামচন্দ্র, ভন্তবৎসল WAH | 
প্রয় ভন্তরাজ গৃহ, হোরয়া পুলক দেহ, হৃদয়ে লইলো প্রিয়তম ॥ 
গাঢ় আলিঙ্গনে দেহে, প্রভু ভৃত্যে লাগ রহে, 
; অশ্রুজলে দোঁহা অঙ্গ ভিজে ॥ 


ধন্য গুহ মহাশয়, চারিদিকে জয় জয়, 
কোলাহল হ'ল ‘ক্ষাত মাঝে॥ 


সেনের যদচ্ছালাভ-উপায়-_তীত্র বৈরাগ্য ও সংসার ত্যাগ] 


একট: বিশ্রাম কাঁরতেছেন। মাষ্টার কাছে 
ডাক্তার ও আরো কয়েকটি লোক আসিয়া 


[কেশব 


আহারাল্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
বাঁসয়া আছেন। এমন সময় শ্যাম 


উপাঁস্থত হইলেন। 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উঠিয়া বসলেন ও কথা কহিতে লাগলেন! 


্ীরামকৃ্ণ_কর্ম যে বরাবরই করতে হয়, তা' নয়। ঈশ্বর লাভ হ'লে আর 
কর্ম থাকে না। ফল হলে ফুল আপাঁনই বরে যায়! 

বার লাভ হয়, তার সন্ধ্যাদি কর্ম থাকে না। সন্ধ্যা গায়তীতে লন হয়। 
তখন amet জপলেই হয়। আর গায়ত্রী কারে লয় হয়। তখন MTS 
বলতে হয় না। তখন শুধু ওঁ’ বললেই হয়। সম্ধ্যাদ কর্ম কত দন? 
ats হারিনামে কি রামনামে পলক না হয়, আর ধারা না পড়ে। টাকাকাড়র 
জনয, কি মোকদ্দমা FS হবে বলে, পজ্জোঁদ কর্ম; ও সব ভাল TY 


৮৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_-২য় ভাগ [ ১৮৮৩, ১৪ই ডিসেম্বর 


একজন ভন্ত_ টাকাকাঁড়র চেষ্টা ত সকলেই ক'রছে দেখাঁছ। কেশব সেন 
কেমন রাজার সঙ্গে মেয়ের {বিবাহ দলে । 

শ্রীরামকৃষ্ষ_কেশবের আলাদা FAT যে ঠিক ভক্ত সে চেষ্টা না করলেও 
ঈশ্বর তার সব জুটিয়ে দেন। যে ঠিক রাজার বেটা, সে মূসোহারা পায়। 
উীকল-ফুকিলের কথা বলছি না,_যারা কষ্ট ক'রে, লোকের দাসত্ব ক'রে টাকা 
আনে। আমি বলছি, ঠিক রাজার বেটা। যার কোন কামনা নাই সে টাকাকাঁড় 
চায় না; টাকা আপাঁন আসে । গীতায় আছে_যদচ্ছালাভ। 

“সদব্রাহ্গণ, যার কোন কামনা নাই, সে হাড়ীর বাড়ীর Pra নিতে পারে। 
'বদচ্ছালাভ'। সে চায় না, কিন্তু আপাঁন আসে ।” 

একজন ভন্ত__আজ্ঞা, সংসারে কি রকম ক'রে থাকতে হবে? 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_পাঁকাল মাছের মত থাকবে । সংসার থেকে তফাতে গিয়ে, 
নিজনে ঈশ্বর-চিন্তা মাঝে মাঝে FAC, তাঁতে wis জন্মে। তখন 'নাঁলপ্ত 
পাঁক লাগে না। সে লোক অনাসন্ত হয়ে সংসারে থাকে । 

ঠাকুর দেখিতেছেন, মাণ বাঁসয়া একমনে সমস্ত শহীনতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণিদ্‌চ্টে)_তাঁব্র বৈরাগ্য হ'লে তবে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। 
যার তীব্র বৈরাগ্য হয়, তার বোধ হয়, সংসার দাবানল! জ্বলছে! মাগ-ছেলেকে 
দেখে যেন পাতকুয়া! সে রকম বৈরাগ্য ale ঠিক ঠিক হয়, তা'হলে বাড়ী 
ত্যাগ হয়ে ACG! শুধ অনাসন্ত হয়ে থাকা নয়। কামিনী কাণ্চনই মায়া। 
মায়াকে যাঁদ চিন্তে পার, আপনি লজ্জায় পালাবে। একজন বাঘের ছাল 
প'রে ভয় দেখাচ্ছে। যাকে ভয় দেখাচ্ছে সে বললে, আম তোকে "াঁনাছ__ 
তুই আমাদের 'হরে'। তখন সে হেসে চলে গেল_আর একজনকে ভয় দেখাতে 
গেল। 


“যত স্ত্রীলোক, সকলে শান্তিরুপা। সেই আদ্যাশান্তিই স্ত্রী হয়ে, AL 
ধরে রয়েছেন। অধ্যাত্সে আছে রামকে নারদাঁদ স্তব করছেন, হে রাম, বত 
পুরুষ সব তুমি; আর প্রকাতির যত রুপ সীতা ধারণ করেছেন। তুম ইন্দ্র 
সীতা ইন্দ্রাণী; তুমি শিব, সীতা শিবাণী; তুমি নর, সীতা নারী! বেশ 
আর কি বল্ব_যেখানে পুরুষ, সেখানে তুমি; যেখানে স্তর, সেখানে সীতা । 


[ত্যাগ ও প্রারব্ধ_বামাচার সাধন ঠাকুরের নিষেধ ] 


(ভন্তদের প্রাত)_“মনে করলেই ত্যাগ করা যায় না। প্রারব্ধ, সংস্কার, 
এ সব আবার আছে। একজন রাজাকে একজন যোগী বললে, 
তুমি আমার কাছে বসে থেকে ভগবানের চিন্তা কর। রাজা বল্‌লে, ঠাকুর 
সে বড় হবে না; আম থাকতে পারি; fore আমার এখনও ভোগ আছে। 


দাক্ষিণেশ্বর-সান্দিরে_ ব্রাউউন্‌ ইনস্টিটিউসনের শিক্ষক ও ছাত্রগণ ৮৯ 


এ বনে যাঁদ Wis, হয় ত বনেতে একটা রাজ্য হয়ে যাবে! আমার এখনও 
ভোগ আছে। 

“নটবর পাঁজা যখন ছেলেমানূষ, এই বাগানে গরু চরাত। তার কিন্তু 
অনেক ভোগ ছল। তাই এখন রোঁড়র কল করে অনেক টাকা করেছে। 
আলমবাজারে রোঁড়র কলের ব্যবসা খুব ফে'দেছে। 

«এক মতে আছে, মেয়েমানূষ নিয়ে সাধন করা। কর্তভজা মাগীদের 
1ভতর আমায় একবার নিয়ে াঁছল। সব আমার কাছে এসে ব'সলো। আমি 
তাদের মা, মা বলাতে পরস্পর বলাবল করতে লাগল, ইনি প্রবর্তক, এখনও 
ঘাট চিনেন নাই! ওদের মতে কাঁচা অবস্থাকে বলে প্রবর্তক; তার পরে সাধক; 
তার পর দসিদ্ধের সিদ্ধ। 

«একজন মেয়ে বৈ্কবচরণের কাছে গিয়ে বসলো । বৈষণবচরণকে জিজ্ঞাসা 
করাতে বললে, এর বালিকা ভাব! 

“spond শীঘ্র পতন হয়। মাতৃভাব ETT” 

কাঁসারিপাড়ার ভন্তেরা গাতরোথান কারলেন; ও বাঁললেন, তবে আমরা আসি; 


মা কালকে, আর ঠাকুরকে দর্শন ক'রবো। 


৯০ ্রীশ্রীরামকৃ্ণকথামৃত_২য় ভাগ [ ১৮৮৩, ১৪ই ডিসেম্বর 


বাহ হয়, আর যত দন না স্বামী সহবাস করে। বিবাহ হলে প:তুলগদাীল 
পেটরায় তুলে ফেলে। ঈশ্বর লাভ হলে আর প্রাতমা-পূজার কি দরকার? 
“মাণর দিকে চাহিয়া বালতেছেন__ 
“অনুরাগ হলে ঈশ্বর লাভ SA AT ব্যাকুলতা চাই। খুব ব্যাকুলতা হলে 
সমস্ত মন তাঁতে গত হয়। 


[বালকের বিশ্বাস ও ঈবরলাভ- গোবিন্দস্বামী_জাঁটলবালক | 


“একজনের একটি মেয়ে ছিল। খুব অল্পবয়সে মেয়োট বিধবা হয়ে 
গিছিল। স্বামীর মুখ কখনও দেখে নাই। অন্য মেয়ের স্বামী আসে দেখে। 
সে একাদন বল্‌লে, বাবা, আমার স্বামী কই? তাঁর বাবা বললে, গোঁবন্দ 
তোমার স্বামী; তাঁকে ডাকলে তান দেখা দেন। মেয়েট এ কথা শুনে ঘরে 
দ্বার দিয়ে গোবিন্দকে ডাকে আর কাঁদে/_বলে, গোঁবন্দ! তুমি এস, আমাকে 
দেখা দাও, তুমি কেন আসছো না। ছোট মেয়োটর সেই কান্না শুনে ঠাকুর 
থাকতে পারলেন না; তাকে দেখা 1দলেন। 


“বালকের মত বিশ্বাস! বালক মাকে দেখবার জন্য যেমন ব্যাকুল হয়, 
সেই ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা হ'ল তো অরুণ উদয় হ'ল। তার পর সূর্য 
উঠবেই। এই ব্যাকুলতার পরেই ঈশ্বর দর্শন। 


“জাঁটল বালকের কথা আছে। সে পাঠশালে যেত। একটু বনের পথ 
দিয়ে পাঠশালে যেতে হতো; তাই সে ভয় পেত। মাকে বলাতে মা বললে, 
তোর ভয় কি? তুই Tee wets ছেলোট জিজ্ঞাসা করলে, 
TPM কে? মা বললে, ATA তোর দাদা হয়। তখন একলা যেতে 
যেতে যেই ভয় পেয়েছে, অমান ডেকেছে, দাদা মধুসুদন’ | কেউ কোথাও নাই। 
তখন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগ্‌ল, ‘কোথায় দাদা মধ;স,দন, তুমি এসো আমার 
বড় ভয় পেয়েছে ঠাকুর তখন থাকতে পারলেন না। এসে বললেন, এই যে 
আমি, তোর ভয় কিঃ এই বলে সঙ্গে ক'রে পাঠশালার রাস্তা পর্যন্ত 
পেশীছিয়া দিলেন, আর বললেন, ‘তুই যখন ডাকাঁব, আম আসবো । ভয় কি? 
এই বালকের 'বশবাস! এই ব্যাকুলতা! 


“একটি ব্রাহ্মণের বাড়ীতে ঠাকুরের সেবা ছিল। এক fra কোন কাজ 
উপলক্ষ্যে তার অন্যস্থানে যেতে হয়োছিল। ছোট ছেলেটিকে বলে গেল, তুই 
আজ ঠাকুরের ভোগ দিস্‌; ঠাকুরকে খাওয়াবি। ছেলেটি ঠাকুরকে ভোগ দিল! 
ঠাকুর কিন্তু চুপ ক'রে বসে আছেন। কথাও কন না, খানও না। ছেলেটি 
অনেকক্ষণ ব'সে ব'সে দেখলে যে, ঠাকুর উঠছেন না! সে ঠিক জানে যে, 
ঠাকুর এসে আসনে ব'সে খাবেন। তখন সে বারবার বল্‌তে লাগল, ঠাকুর 
এসে খাও, অনেক' দেরী হ'ল; আর আমি বসতে পার না। ঠাকুর কথা কন্‌ 


দক্ষিণেশ্বর-মান্দরে-_আঁপসঞ্গে রামলালের গান ও 


All ছেলোট কান্না আরম্ভ PACT! TCS লাগল ঠাকুর বাবা তোমাকে 
খাওয়াতে বলে গেছেন; তুম কেন আসবে না, কেন আমার কাছে খাবে নাঃ 
ব্যাকুল হয়ে যাই খানিকক্ষণ কে*দেছে, ঠাকুর হাসতে হাসতে এসে আসনে বসে 
খেতে লাগলেন! ঠাকুরকে খাইয়ে যখন ঠাকুরঘর থেকে সে গেল, বাড়ীর 
লোকেরা বললে, ভোগ হয়ে গেছে; সে সব নামিয়ে আন। ছেলোট বললে, হাঁ 
হায়ে গেছে; ঠাকুর সব খেয়ে গেছেন। তারা বললে সে ক রে! ছেলেটি সরল 
বুদ্ধিতে বললে, কেন, ঠাকুর ত খেয়ে গেছেন! তখন ঠাকুরঘরে গিয়ে দেখে 
সকলে অবাক্‌! 

সন্ধ্যা হইতে দেরী আছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নহবৎখানার দক্ষিণ পার্শ্বে 
দাঁড়াইয়া মাণর সাঁহত কথা কাহতেছেন। সম্মুখে গঞ্গা। শীতকাল, ঠাকুরের 
গায়ে গরম কাপড়। 

শ্রীরামকৃষণ__পণ্চবটীর ঘরে শোবে £ 

মাঁণ_নহবংখানার উপরের ঘরটি ক দেবে না? 

ঠাকুর খাজাঞজণকে মাঁণর কথা বাঁলবেন। থাকবার ঘর একটি FRI কারে 
দিবেন। তার নহবতের উপরের ঘর পছন্দ হয়েছে। তিন কা'বসবাপ্রয়। নহবৎ 
থেকে আকাশ, গঙ্গা, চাঁদের আলো, ফুলগাছ এ সব দেখা মাগন! 

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবে না কেন? তবে MOTH ঘর বলছ এই জন্য ওখানে 


অনেক হাঁরনাম, ঈশ্বর চিন্তা হয়েছে। 


তৃতীয় পাঁরচ্ছেদ 
প্রয়োজন? (END OF LIFE) ঈশ্বরকে ভালবাসা 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে ধুলা দেওয়া হইল। ছোট খাটাঁটতে বাঁসয়া ঠাকুর 
উন ত করতেছেন শি coerce, বিয়া আছেন নাল, লাগ 
ৃ রা এই-_তাঁকে ভন্তি করা, তাঁকে ভালবাসা। 


বলিতেছেন, কথাটা 
রামুর মাগকে pe তিনি মত কণ্ঠে গাইতেছেন। ঠাকুর এক একটি 


গান ধরাইয়া দিতেছেন। 
ঠাকুর বলাতে রামলাল প্রথমে ্ীগৌরঙ্দোর সময গাইতেছেন_ 


৯২ শ্রীপ্রীরামকৃষ্ককথামৃত__২য় ভাগ  [১৮৮৩, ১৪ই ডিসেম্বর 


আবার দন্তে তৃণ লয়ে, কৃতাঞ্জাল হয়ে, 
দাস্য TTS যাচেন বারে বারে। 
মুড়ায়ে চাঁচর কেশ, ধরেছেন যোগার বেশ, 
দেখে ভান্ত প্রেমাবেশ, প্রাণ কেদে উঠে রে; 
জীবের দ:ঃখে কাতর হয়ে, 
এলেন সর্বস্ব ত্যাজয়ে প্রেম বলাতে রে; 
প্রেমদাসের বাঞ্চা মনে, শ্রীচৈতন্যচরণে, 
দাস হয়ে বেড়াই দ্বারে ANA! 
ছেড়ে থাক্‌বো'? ঠাকুর বাললেন সেই গানাট গা তো। 
(১) আমি ম্যান্ত দিতে কাতর নাই Bassi 8 
(২) রাধার দেখা--কি পায় সকলে, 
রাধার প্রেম কি’পায় সকলে | 
আঁত AAS ধন, না করলে আরাধন, 
সাধন বিনে সে ধন এ ধনে কি মেলে 
তুলারাঁশমাসে Tote অমাবস্যা, 
স্বাতী নক্ষত্রে যে বার বারষে, 
অন্য অন্য মাসে যে বারি বাঁরষে, 
সে বার কি বাঁরষে বারষার জলে। 
যুবতী সকলে শিশু লয়ে কোলে, 
আয় চাঁদ বলে ডাকে বাহন তুলে। 
শিশু তাহে ভুলে, চন্দ্র {ক তায় ভুলে, 
গগন ছেড়ে চাঁদ Te উদয় হয় ভূতলে। ; 
(৩) _নবনীরদবরণ কিসে গণ্য শ্যামচাঁদ. রূপ হেরে। [পড্ঠা-৩২ 
ঠাকুর রামলালকে আবার বাঁলতেছেন, সেই গানাট গা-গোর নিতাই 
তোমরা WS! রামলালের সঙ্গে ঠাকুরও যোগ িতেছেন_ 
গৌর নিতাই তোমরা দু'ভাই, পরম দয়াল হে প্রভু 
(আমি তাই শুনে এসোছ হে নাথ) 
ও সে aaa শচীর ঘরে, (আমি চিনোছ হে, পরর্রহ্গ)। 
আমি গিয়োছলাম অনেক ঠাঁই, কিন্তু এমন দয়াল দোঁখ নাই। 
(তোমাদের মত)। 
তোমরা ব্রজে ছিলে কানাই, বলাই, এখন নদে এসে হলে গৌর নিতাই ৷. 
(সেরূপ লংকায়ে)। 
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ব্লজের খেলা ছিল দৌড়াদৌড়, এখন নদের খেলা ধূলায় গড়াগাঁড়। - 
(হারবোল বলে হে) প্রেমে মত্ত হয়ে)। 


ছল ব্রজের খেলা উচ্চরোল, আজ নদের খেলা কেবল হাঁরবোল 

(ওহে প্রাণ গৌর) 
তোমার সকল অঙ্গ গেছে ঢাকা, কেবল আছে দুটি নয়ন বাঁকা 

(ওহে দয়াল গোর) 
তোমার পাঁতত পাবন নাম শুনে, বড় ভরসা পেয়োছ মনে। 

(ওহে পাঁতিতপাবন)। 
বড় আশা করে এলাম ধেয়ে, আমায় রাখ চরণ ছায়া দয়ে। 

(ওহে দয়াল cata)! 


জগাই মাধাই তরে গেছে, প্রভু সেই ভরসা আমার আছে। 
(ওহে অধমতারণ)। 


তোমারা নাক আচণ্ডালে দাও কোল, কোল 'দয়ে বল হারবোল! 
(ওহে পরম করুণ) (ও কাঙ্গালের ঠাকুর)। 


[ঠাকুয় শ্রীরামকৃষ্ণের ভন্তদের গোপনে সাধন ] 


নহবৎখানার উপরের ঘরে মাণ একাকী বসিয়া আছেন। অনেক রাত্রি 
হইয়াছে। আজ অগ্রহায়ণ পযীর্ণমা। আকাশ, গঙ্গা, কালীবাড়ী, মান্দিরশীর্ষ, 
উদ্যানপথ, ASAT চাঁদের আলোতে ভাঁসয়াছে! মণি একাকী ঠাকুর 
শ্রীরামকৃ্কে চিন্তা কাঁরতেছেন। 

রাত প্রায় তিনটা হুইল; তান উীঠলেন। উত্তরাস্য হইয়া পণ্চবটীর 
অভিমুখে যাইতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পণ্টবটীর কথা বাঁলয়াছেন। আর 
নহবংখানা ভাল লাগিতেছে না। তান পঞ্চবটীর ঘরে থাকবেন, স্থির 
কারলেন। 

pores নীরব! রাত এগারটার সময় জোয়ার আসিয়াছে। এক একবার 
জলের. শব্দ শুনা যাইতেছে। তিনি পণ্চবটীর দিকে অগ্রসর হইতেছেন!_ 
দূর হইতে একটি শব্দ শুনিতে পাইলেন। কে যেন পণ্চবটীর বৃক্ষমণ্ডপের 
[ভিতর হইতে আর্তনাদ কারয়া ডাকিতেছেন, কোথায় দাদা AGE 


আজ পানা চতুৰ্দ্দিকে বটব্‌ক্ষের শাখাপ্রশাখার মধ্য দিয়া চাঁদের আলো 


ফাটিয়া পাঁড়তেছে। 

আরও অগ্রসর হইলেন। একট, দুর হইতে দৌখলেন পণ্চবটী মধ্যে 
ঠাকুরের একটি oe বিয়া আছেন! তিনিই নির্ধনে একাকী ডাকিজেছেন, 
কোথায় দাদা গধুসদন! মাঁণ নিঃশব্দে দেখিতেছেন। 


ত্রয়োদশ খণ্ড 
দক্ষিণেশ্বরে MISS, মাষ্টার প্রভাতি ভন্তুপঙ্গে 
প্রথম পাঁরচ্ছেদ 
শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গে প্রাণকৃষ্ণ, মাষ্টার, রাম, িরান্দ্র, গোপাল 


আজ শাঁনবার, ২৪শে চৈত্র, ইং GS ales ১৮৮৪ খন্টাব্দ প্রাতঃকাল বেলা 
আটটা ৷ মাষ্টার দাক্ষিণে*্বরে উপস্থিত হইয়া দেখেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যবদন, 
কক্ষমধ্যে ছোট খাটাটর উপরে Bites মেজেতে ক্য়েকটি we বাঁসয়া 
আছেন; তন্মধ্যে প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় | 

MSS জনাইয়ের TAG বংশসম্ভূত। কাঁলকাতায় শ্যামপুকুরে 
বাড়ী। ম্যাকৌঁঞ্জ লায়ালের এক্সচেঞ্জ নামক নিলাম ঘরের কার্যাধ্যক্ষ। 
তান গৃহস্থ, কিন্তু বেদান্তচর্চায় বড় aie! পরমহংসদেবকে বড় ভান্ত 
করেন ও মাঝে মাঝে আসিয়া দর্শন করেন। ইতিমধ্যে একাঁদন নিজের বাড়ীতে 
ঠাকুরকে লইয়া গিয়া মহোৎসব কাঁরয়াছিলেন। তান বাগবাজারের ঘাটে 
প্রত্যহ প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করিতেন ও নৌকা Ale হইলেই একেবারে 
দক্ষিণেশবরে আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন কারতেন। আজ এইরূপ নৌকা ভাড়া 
করিয়াছিলেন। নৌকা কূল হইতে একট; অগ্রসর হইলেই ঢেউ হইতে লাগিল। 
মাষ্টার বলিলেন, আমায় নামাইয়া দিতে হইবে। প্রাণকৃষ ও তাঁহার বন্ধ 
অনেক বাঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু তিন কোন মতে শানলেন না; বলিলেন 
“আমায় নামাইয়া দিতে হইবে, আমি হে'টে দাক্ষণেশ্বরে যাব।” অগত্যা 
প্রাণকৃষ্ণ তাঁহাকে নামাইয়া দিলেন। 

মাষ্টার পেশীছিয়া দেখেন যে, তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ পূর্বে পেশীছিয়াছেন ও 
ঠাকুরের সঙ্গে সদালাপ কাঁরতেছেন। ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া তান 
একপাশে বাঁসলেন। 


[অবতারবাদ_ Humanity and Divinity of Incarnation ] 
শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাণকৃষের প্রাত)_কিন্তু মানুষে feta বেশ প্রকাশ । যাঁদ বল 


অবতার কেমন ক'রে হবে, যাঁর ক্ষুধা তৃষ্ণা এই সব জীবের ধর্ম অনেক আছে, 


হয় ত রোগশোকও আছে; তার উত্তর এই যে, “পণভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে 
কাঁদে।” 


“দেখ না রামচন্দ্র সীতার শোকে কাতর হয়ে কাঁদতে লাগলেন। আবার 
িরণ্যাক্ষ বধ করবার জন্য বরাহ অবতার হ'লেন। শহরণ্যাক্ষ বধ হ'লো, কিন্তু 


দক্ষিণেশ্বর-মান্দরে_ প্রাণকৃষ্ণের ate উপদেশ-_বেদান্ত se 


নারায়ণ স্বধামে যেতে চান না। বরাহ হ'য়ে আছেন। POP ছানাপোনা 
হয়েছে । তাদের TRA এক রকম বেশ আনন্দে রয়েছেন। দেবতারা বললেন, 
এ ক হ’লো, ঠাকুর যে আসতে চান না। তখন সকলে শিবের কাছে গেল ও 
ব্যাপারটি নিবেদন ক'রলে! শিব গিয়া তাঁকে অনেক জেদাজোঁদ করলেন, 
তান ছানাপোনাদের মাই দিতে লাগলেন। (সকলের হাস্য)। তখন শিব ত্রশুল 
এনে শরীরটা ভেঙ্গে দিলেন। ঠাকুর হি হি করে হেসে তখন স্বধামে চলে 
গেলেন” 

প্রাণকৃষ্ণ (ঠাকুরের প্রীত)_ মহাশয়! অনাহত শব্দাট কি? 

শ্রীরামকৃষ্*_অনাহত শব্দ সর্বদাই এমাঁন হাচ্ছে। প্রণবের ধ্যান! পরব্রহ্ম 
থেকে আসছে, যোগীরা শুনতে পায়। বিসয়াসন্ভ জীব শুনতে পায় না। 
যোগণ জানতে পারে যে, সেই ধন একদিকে নাভি থেকে উঠে ও আর একাঁদকে 
সেই ক্ষীরোদশায়শ পরৱন্ম থেকে উঠে। 

[পরলোক সম্বন্ধে AAS কেশব সেনের প্রশ্ন ] 

প্রাণকৃফ_ মহাশর! পরলোক কি রকম? 

শ্রীরামকৃফ্- কেশব দেনও এ কথা জিজ্ঞাসা করোছল। যতক্ষণ মান্দষ 
অজ্ঞান থাকে, অর্থাৎ যতক্ষণ ঈশ্বর-লাভ হয় নাই, ততক্ষণ জন্মগ্রহণ করতে 
হবে। কিন্তু জ্ঞালাভ হ'লে আর এ সংসারে আসতে হয় না। পৃথিবীতে বা 
অন্য কোন লোকে যেতে হয় না। 

“কুমোরেরা হাঁড় রোদ্রে শকুতে দেয়। দেখ নাই, তার ভিতর পাকা 
হাঁড়ও আছে, কাঁচা হাঁড়িও আছে? গরনটর চলে গেলে হাঁড় কতক কতক 
ভেঙ্গে যায়। পাকা হাঁড়ি ভেঙ্গে গেলে কুমোর সেগ্ালকে ফেলে দেয়, তার 
দ্বারা আর কোন কাজ হয় AT কাঁচা হাড় ভাঙ্গলে কুমোর তাদের আবার AA; 
নিয়ে চাকেতে তাল পাঁকয়ে দেয়, নূতন হাঁড়ি তৈয়ার হয়। তাই যতক্ষণ 
ঈশবর-দর্শন হয় নাই, ততক্ষণ কুমোরের হাতে যেতে হবে, অর্থাৎ এই সংসারে 
ফিরে ফিরে আসতে হ'বে। 

“সদ্ধ ধান প:তলে কি হবে? আর গাছ 
সিদ্ধ হ'লে তার দ্বারা আর নূতন APG হয় না, সে মত হয়ে যায়! 
[বেদান্ত ও তহত্কার-বেদান্ত ও 'অবস্থাত্য়সাক্ষী'_জ্ঞান ও বিজ্ঞান! 
“পরাণ মতে ভন্ত একটি, ভগবান একটি; আম একটি, তুমি একাঁট; 
শরীর যেন সরা; এই শরীরমধো মন, বাধ, REMI জল রায়েছে) রা 
সর্যস্বর্‌প। তান এই জলে প্রাতবিন্বিত হাচ্ছেন॥ ভক্ত তাই ঈদ্বরীয় রুপ 


দর্শন করে। 
“বেদান্ত (বেদান্ত-দর্শন) মতে ব্ৰহ্মই TY, আর সমন্ত মায়া, PASS, 


অবস্তু। অহংরূপ একটি লাঠ সাঁচচদানন্দ-সাগরের মাঝখানে পাড়ে আছে। 


নয় না। TAA জ্ঞানাঁগ্নতে 


৯৬ শরীশ্রীরামকৃ্ককথামৃত__২য় ভাগ [১৮৮৪, €&ই aie 


(মাস্টারের প্রাীত)_তুমি এইটে শুনে যাও_অহং লাঠিটি তুলে নিলে এক 
*সাঁচ্চদানল্দ AWE! অহং লাঠাটি থাকলে দুটো দেখায়, এ একভাগ জল ও 
একভাগ জল। ব্ৰহ্মজ্ঞান হ'লে সমাধিস্থ হয়। তখন এই অহং পুছে যায়। 
“তবে লোকাঁশক্ষার জন্য শঙ্করাচার্য শীবদ্যার আম’ রেখোঁছলেন। 
(প্রাণকৃষ্ণের প্রাত)_“কন্তু জ্ঞানীর লক্ষণ আছে। কেউ কেউ মনে করে, 
আম জ্ঞানী হয়োছ। জ্ঞানীর লক্ষণ কি? জ্ঞানী কারু অনিষ্ট কর্তে পারে 
না। বালকের মত হ'য়ে যায়। লোহার At যাঁদ পরশমাঁণ ছোঁয়ান হয়, খড়া 
সোনা হয়ে যায়। সোনায় হিংসার কাজ হয় না। বাহরে হয় ত দেখায় যে, 
রাগ আছে ক অহংকার আছে, কিন্তু বস্তুতঃ জ্ঞানীর ও সব কছু থাকে AT! 
“দূর থেকে পোড়া দাঁড় দেখলে বোধ হয়, ঠিক একগাছা দড়ি পড়ে 
আছে। কিন্তু কাছে এসে ফু দিলে সব উড়ে যায়। ক্রোধের আকার, 
অহংকারের আকার কেবল । কিন্তু সত্যকার ক্রোধ নয়, অহংকার AA! 
“বালকের আঁট থাকে না। এই খেলাঘর করলে, কেউ হাত দেয় ত ধেই 
ধেই করে নেচে কাঁদতে আরম্ভ করবে। আবার নিজেই ভেঙ্গে ফেলবে সব। 
এই, কাপড় এত আঁট, বলছে ‘আমার বাবা দিয়েছে, আমি দেবো. না।' আবার 
একটা পুতুল দিলে পরে ভুলে যায়, কাপড় খানা ফেলে TCH চ'লে যায়! 
“এই সব জ্ঞানীর THT! হয় ত বাড়ীতে খুব এশ্বর্য ; কোচ, কেদারা, 
ছবি, গাড়ী-ঘোড়া; আবার সব ফেলে কাশ চলে যাবে। 


“বেদান্তমতে জাগরণ অবস্থাও কিছ নয়। এক কাঠুরে স্বপন দেখোছিল । 
একজন লোক তার ঘুম ভাঙ্গানতে সে বিরন্ত হ'য়ে ব'লে উঠলো, ‘তুই কেন 
আমার ঘুম ভাঙালি? আমি রাজা হয়োছলাম, সাত ছেলের বাপ হয়েছিলাম! 
ছেলেরা সব লেখাপড়া, Salem সব শিখাছল। আম সিংহাসনে বসে 
রাজত্ব কর্ছিলাম। কেন তুই আমার সুখের সংসার ভেঙ্গে দাল’? সে ব্যান্ত 
বললে, ‘ও ত স্বপন, ওতে আর Te হয়েছে। কাঠুরে বললে, 'দুর! তুই 
TIF না, আমার কাঠুরে হওয়া যেমন সত্য, স্বপনে রাজা হওয়াও wala 
সত্য। কাঠুরে হওয়া ale সত্য হয়, তা হ'লে স্বপনে রাজা হওয়াও সত্য” 

প্রাণকৃষ্ণ জ্ঞান জ্ঞান করেন, তাই Tia ঠাকুর জ্ঞানীর অবস্থা বালতে- 
ছিলেন। এইবার ঠাকুর বিজ্ঞানীর কথা বাঁলতেছেন। ইহাতে fe [তানি 
নিজের অবস্থার ইঙ্গিত করিতেছেন? 

শ্রীরামকৃষ্ণ নোঁত' aie’ করে আত্মাকে ধরার নাম জ্ঞান। wis’ 
'নোত' বিচার ক'রে সমাধিস্থ হ'লে আত্মাকে ধরা যায়। 

“carte না বিশেষরূপে জানা। কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ 
দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে। যে কেবল শুনেছে, সে অজ্ঞান। যে দেখেছে 
সে জ্ঞানী; যে খেয়েছে, তারই বিজ্ঞান অর্থাৎ [িশেষরূপে জানা হয়েছে। 


দক্ষিণেশ্বর-আন্দিরে_ গ্রাণকৃষ্ের ate উপদেশ- বেদান্ত 34 


ঈশ্বর দর্শন ক'রে তাঁর সাঁহত আলাপ, যেন তিনি পরমাত্মীয়; এরই নাম 
বিজ্ঞান। 

“প্রথমে 'নেতি' TIS করতে হয়! তান পণ্চভূত নন; ইন্দ্রিয় নন; মন, 
aie, অহংকার নন; তান সকল তত্ত্বের অতীত। ছাদে উঠতে হবে, সব 
PTS একে একে ত্যাগ করে যেতে হবে। ty কিছু ছাদ নয়। কিন্তু 
ছাদের উপর পেশছে দেখা যায় যে, যে জিনিসে ছাদ তৈয়ারী, ইট, চুন, সরাঁক,_ 
সেই জিনিসেই five তৈয়ারী। যান cage তানই এই জীবজগৎ 
হয়েছেন, চতুর্বিংশাঁত তত্ত্ব হ'য়েছেন। fafa আত্মা, তানই পণ্চভূত হয়েছেন। 
মাটি এত শন্ত কেন, যাঁদ আত্মা থেকেই হয়েছে। তাঁর ইচ্ছাতে সব হ'তে পারে। 
শোণিত শূকর থেকে যে হাড় মাংস হচ্চে! সমুদ্রের ফেণা কত “AT হয়! 


[গৃহস্থের কি বিজ্ঞান হ'তে পারে_সাধন চাই ] 


“জ্ঞান হ'লে সংসারেও থাকা যায়। তখন বেশ অনুভব হয় যে, তিনিই 
জীবজগৎ হয়েছেন, তান সংসার ছাড়া নন। রামচন্দ্র যখন জ্ঞানলাভের পর 
‘সংসারে থাকবো না" বললেন, দশরথ বাঁশষ্ঠকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন, 
ব্ঝাবার জন্য। বশিষ্ঠ বললেন, 'রাম! যদ সংসার ঈশ্বর ছাড়া হয়, তুমি 
ত্যাগ কার্তে পারো।' রামচন্দ্র চুপ করে রইলেন। তিনি বেশ জানেন, যে, 
ঈশ্বর ছাড়া কিছুই AL! ' তাঁর আর সংসার ত্যাগ করা হ’লো না (প্রাণকৃষ্ণের 
প্রীত) কথাটা এই, দিব্য চক্ষু চাই । মন শুদ্ধ হ'লেই সেই চক্ষু হয়। দেখ না 
কুমারী পূজা । হাগা মোতা মেয়ে, তাকে ঠিক দেখলুম সাক্ষাৎ ভগবতী। 
এক দিকে AT, এক দিকে ছেলে, দুজনকেই আদর কচ্ছে, কিন্তু ভিন্ন ভাবে। 
তবেই হ’লো, মন নিয়ে কথা। শুদ্ধ মনেতে এক ভাব হর। সেই মনটি 
পেলে সংসারে ঈশ্বর-দর্শন হয়; তবেই সাধন চাই। 

“সাধন চাই)... এইটি জানা যে, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সহজেই VATE হয়। 
FAAS স্বভাবতঃই পুরুষকে ভালবাসে । পণ্রষ সবভাবতঃই স্ত্রীলোক 
ভালবাসে-_তাই দুজনেই শীগাঁগ্র পড়ে যায়। 

“gag সংসারে তেমনি খুব সাবিধা। বিশেষ দরকার হ'লে হ'লো ফ্বদারা 
সহবাস করলে । (সহাস্যে) মাষ্টার হাস্‌চো কেন?” 

মাষ্টার (স্বগতঃ)_সংসারী লোক একেবারে সমস্ত ত্যাগ পেরে উঠবে না 
বলে ঠাকুর এই পর্যন্ত BATS দিচ্ছেন। যোল আনা THOT সংসারে থেকে 
{ক একেবারে অসম্ভব। 


হঠযোগাীর প্রবেশ। 
পণ্চবটীতে একটি হঠযোগণী কয়দিন ধারয়া আছেন। তান কেবল দুধ 


খান, আফিং খান; আর হঠযোগ করেন, ভাত টাত খান না। THAT ও 
দুধের পয়সার অভাব। ঠাকুর যখন পণ্ঠবটগর কাছে গিয়োছলেন, হঠযোগণীর 


aya 
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সাঁহত আলাপ করিয়া আসিয়াছিলেন। হঠযোগা রাখালকে বাঁললেন, 
“পরমহংসজীকে ব'লে যেন আমার কিছ; ব্যবস্থা করে দেওয়া Za’ ঠাকুর 
বালয়া পাঠাইক্লাছলেন, ‘কল্‌কাতার AAA এলে ব'লে দেখবো?’ 

হঠযোগী (ঠাকুরের প্রাত)_আপ্‌ রাখালসে কেয়া বোলাথা 2 

শ্রীরামকৃষ্ণ-হ্যাঁ বলেছিলাম, দেখবো যাঁদ কোন বাব কিছু দেয়। তা 
কৈ- প্রোণকৃষ্ণাদর প্রাত) তোমরা বাঁঝ এদের like কর না? 

প্রাণকৃষণ চুপ করিয়া রাহলেন। 

হঠযোগার প্রস্থান। 

ঠাকুরের কথা চাঁলতে' লাগিল। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও সত্যকথা_নরলণলায় বিশ্বাস করো 


শ্রীরামকৃষ্ণ প্রোণকৃষ্ণাদি wea প্রাত)_:আর সংসারে থাকৃতৈ গেলে সত্য 
কথার UA আঁট চাই। সত্যতেই ভগবানকে লাভ করা যায়। আমার সত্য 
কথার আঁট এখন তব একট; কমূছে, আগে ভারী আঁট ছিল। যাঁদ বলতুম 
ART, গঞ্গায় নামা হ’লো, মন্রোচ্চারণ হলো, মাথায় একটু জলও 'দিলঃম, 
তবু সন্দেহ হ’লো, বুঝি পুরো নাওয়া হ'ল না! অমুক জায়গায় হাগ্‌তে 
যাবো, তা সেইখানেই যেতে হবে। রামের-বাড়ী গেলুম কলকাতায়।: ব'লে 
ফেলেছি, লুচি খাবো না। যখন খেতে দিলে, তখন আবার খিদে পেয়েছে। 
কিন্তু লুচি খাবো না বলেছি, তখন মেঠাই দিয়ে পেট ভরাই। (সকলের হাস্য) 

“এখন তবু একট আঁট কমেছে। বাহ্যে পায়ান, যাবো ব'লে ফেলেছি, 
কি হবে? রামকে* জিজ্ঞাসা Fe সে বললে গিয়ে কাজ নাই। তখন 
বিচার FEN, সব ত নারায়ণ। রামও নারায়ণ। ওর কথাটাই বা না শন 
কেন? হাতা নারায়ণ বটে, কিন্তু মাহতও নারায়ণ। WES যে কালে 
বল্‌ছে, হাতার কাছে এসো না, সেকালে মাহুতের কথা না শন কেন? এই 
রকম বিচার করে আগেকার চেয়ে একটু আঁট কমেছে। 


[পঢুবকিথা- বৈষবচরণের উপদেশ-_নরলালায় বিশ্বাস করো] 


“এখন দেখুছি, এখন আবার একটা অবস্থা বদ্লাচ্ছে। অনেক দিন হ’লো, 
বৈষণবচরণ' বলেছিল, মানুষের ভিতর যখন ঈশ্বর-দর্খশন হবে, তখন পূর্ণ জ্ঞান 


হবে। এখন দেখছি, তানই এক FILA বেড়াচ্ছেন। কখনও সাধ্‌রূপে, 
পনর ORY 
* রামচাটুয্যে ঠাকুরবাড়ীর রপ্রীরাধাকান্তের সেবক। , 


দাক্ষিণেশ্বর-মান্দরে- প্রাণকৃষের প্রাত উপদেশ-_বেদান্ত ৯৯ 


কখন ছলরূপে- কোথাও বা খলরূপে। তাই বলি, সাধ্রূপ নারায়ণ, ছল- 
রুপ নারায়ণ, খলরুপ নারায়ণ, লুচ্চরূপ নারায়ণ। 

“এখন ভাবনা হয়, সব্বাইকে খাওয়ান কেমন করে হয়। সব্বাইকে 
খাওয়াতে ইচ্ছা করে। তাই একজনকে এখানে রেখে খাওয়াই ।” 

প্রাণকৃষ্ণ (মাষ্টার দৃষ্টে, সহাস্যেট_আচ্ছা লোক! (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত) 
মহাশয়, নৌকা থেকে 'নেমে তবে ছাড়লেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাঁসতে)াঁক হয়োছল ? 

প্রাণকৃ্ নৌকায় উঠোছলেন। একটু ঢেউ দেখে বলেন, নামিয়ে দাও__ 
€মান্টারের প্রাত) কিসে ক'রে এলেন? 

মাষ্টার (সহাস্যে)_হে'টে। } 

ঠাকুর হাসিতে লাগলেন। 


[সংসারী লোকের বিষয়কর্ম ত্যাগ করা কঠিন_পণ্ডিত ও বিবেক] 


প্রাণকৃষ্ণ (ঠাকুরের প্রতি) মহাশয়! এইবার মনে করছি কর্ম ছেড়ে দিব। 
কর্ম কর্তে গেলে আর কিছু হয় না। (সঙ্গী বাবুকে দেখাইয়া) একে 
কাজ শেখাচ্ছি, আমি ছেড়ে দিলে ইনি কাজ করবেন। আর পারা যায় AT! 

স্রীরামকৃষ্ণ-_হাঁ, বড় ঝঞ্জাট। এখন দিনকতক নিজনে ঈশ্বরচিন্তা করা 
খুব ভাল । কিন্তু তুমি বলছো বটে ছাড়বে | কাপ্তেনও এঁ কথা বলোছিল। সংসারী 
লোকেরা বলে, কিন্তু পেরে উঠে AT! 

“অনেক পাণ্ডিত আছে, কত জ্ঞানের কথা বলে৷ মুখেই বলে, কাজে কিছুই 
নয়। যেমন শকুনি খুব উপ্চুতে উঠে; কিন্তু ভাগাড়ের দিকে নজর; অর্থাৎ 
সেই কামনা Hed উপর- সংসারের উপর আসান্ত। ate শনি, পণ্ডিতের 
Tras বৈরাগ্য আছে, তবে ভয় হয়; তা না হ'লে কুকুর ছাগল জ্ঞান হয়।” 

প্রাণকৃষণ প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন ও মাম্টারকে বললেন, আপনি 
যাবেন? মাষ্টার বাললেন, না, আপনারা আসন! প্রাণকৃষ্ণ হাঁসিতেছেন ও 
বাললেন, আর তুমি যাও! (সকলের হাস্য)। 

মাষ্টার পণ্চবটীর কাছে একটু বেড়াইয়া ঠাকুর যে ঘাটে স্নান কাঁরতেন, 
সেই ঘাটে স্নান কারলেন। তৎপরে “ভবতারিণী ও প্রাধাকান্ত দর্শন ও প্রণাম 
কারলেন। ভাবিতেছেন, শ্বনিয়াছিলাম ঈশ্বর নিরাকার তবে এই প্রতিমার 
সন্ম্খে কেন প্রণাম? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাকার দেবদেবী মানেন, এই জন্য? 
আমি ত ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু জানি না, Sia না। ঠাকুর যেকালে মানেন 
আমি কোন্‌ ছার্‌, মানিতেই হইবে। 

মাষ্টার ভবতারিণাকে' দর্শন কারতেছেন। দেখিলেন__বামহস্তদ্বয়ে নর- 
মুণ্ড ও অসি, দক্ষিণহস্তদ্বয়ে বরাভয়। একাঁদকে ভয়ঙ্করা আর একাঁদকে 
মা ভন্তবৎসলা। দুইটি ভাবের সমাবেশ । ভন্তের কাছে, তাঁর দীনহীন জীবের 
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কাছে, মা দয়াময়ী! স্নেহময়ী! আবার এও সত্য, মা ভয়ঙ্করী কালকামিনী! 
একাধারে কেন দুই ভাব, মা-ই জানেন। 

ঠাকুরের এই ব্যাখ্যা, মাষ্টার স্মরণ কারতেছেন। আর ভাবতেছেন, শুনোছ, 
কেশব সেন ঠাকুরের কাছে কালী মানয়াছেন। এই ক “মন্ময় আধারে চিন্ময় 
দেবী” কেশব এই কথা বালতেন। 


[সমাধিস্থ paced (শ্রীরামকৃষ্ণের) ঘটাীবাটির খপর | 


এইবার তান ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসিয়া বাঁসলেন। স্নান 
কাঁরয়াছেন দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাকে ফলমূলাদ প্রসাদ খাইতে দিলেন। [তান 
গোল বারান্দায় বাঁসয়া প্রসাদ পাইলেন, পান করিবার জলের ঘটা বারান্দাতে 
রাহিল। ঠাকুরের কাছে তাড়াতাঁড় আঁসয়া ঘরের মধ্যে বাঁসতে যাইতেছেন, ঠাকুর 
বাঁললেন, “ঘটী আনলে না?» 

মান্টার__ আজ্ঞা হাঁ, Brig! 

শ্রীরামকৃষ্-বাহ্‌! 

মান্টার অপ্রস্তুত । বারান্দায় গিয়া ঘটী ঘরের মধ্যে রাখলেন। 

মাষ্টারের বাড়া কলিকাতায়। তান গৃহে অশান্তি হওয়াতে শ্যামপুকুরে 
বাড়ী ভাড়া করিয়া আছেন। সেই বাড়ীর কাছেই কর্মস্থল। তাঁহার ভদ্রাসন 
বাটীতে তাঁহার পিতা ও ভাইয়েরা থাঁকতেন। ঠাকুরের ইচ্ছা যে, Teta নিজ 
বাটীতে গিয়া থাকেন, কেননা, একান্নভুন্ত পারবার মধ্যে ঈশ্বরচিন্তা করিবার 
অনেক Alaa! কিন্তু ঠাকুর মাঝে মাঝে যাঁদও এরূপ বলতেন, তাঁহার 
দুদ্দৈবক্রমে তান বাটীতে ফিরিয়া যান নাই। আজ ঠাকুর সেই বাড়ীর কথা 
আবার তুলিলেন। 
ভ্রীরামকৃষ্+_কেমন, এইবার তুমি বাড়ী যাবে? 
মাষ্টার_আমার সেখানে ঢুকতে কোন মতে মন উঠে না। 
শ্রীরামকৃ্- কেন? তোমার বাপ বাড়ী ভেঙ্গেছুরে নূতন ক'রছে। 
মাষ্টার_বাড়াতে আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি। আমার যেতে কোন মতে 


৮ 


ঠাকুরদের ভোগ হইয়া গেল। আরাতি হইতেছে ও কাঁসর ঘণ্টা বাঁজতেছে। 
কালীবাড়ী আনন্দে পরিপূর্ণ । আরাতির শব্দ শুনিয়া কাঙ্গাল, সাধু, ফকির 
সকলে আঁতাঁথশালায় ছুটিয়া আঁসতেছেন। কারু হাতে শালপাতা, কার? 


হাতে বা তৈজস-পত্র_থালা, ঘটা । সকলে প্রসাদ পাইলেন। আজ মাষ্টারও 
ভবতারিণীর প্রসাদ পাইলেন। 


তৃতীয় পাঁরচ্ছেদ 
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন ও 'নবাঁবধান”_নবাঁবধানে সার আছে 


ঠাকুর প্রসাদ গ্রহণান্তর Seine বিশ্রাম কারতেছেন। এমন সময় রাম, গিরীন্দ্ 
ও আর কয়েকটি SE আসিয়া উপাস্থত। ভন্তেরা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম কাঁরলেন 
ও তৎপরে আসন গ্রহণ STATA | 

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের নবাঁবধানের কথা পাঁড়ল। 

রাম (ঠাকুরের প্রাত)_ মহাশয়, আমার ত নবাঁবধানে কিছু উপকার হয়েছে 
বলে বোধ হয় না। কেশববাবু যাঁদ খাঁটি হতেন, শিষ্যদের অবস্থা এরুপ 
কেন? আমার মতে, ওর ভিতরে কিছুই নাই। যেমন খোলামকুচি নেড়ে, 
ঘরে তালা THAT | লোকে মনে ক'চ্চে, খুব টাকা ঝম ঝম OH, কিন্তু {ভিতরে 
কেবল খোলামকুচি। বাহরের লোক ভিতরের খবর কিছ; জানে না। 

শ্রীরামকৃফ_কিছু সার আছে বৈ কি। তা না হ'লে এত লোকে কেশবকে 
মানে কেন? {শবনাথকে কেন লোকে চেনে নাঃ ঈশ্বরের ইচ্ছা না থাকলে 
এ রকম একটা হয় না। 

“তবে সংসার ত্যাগ না করলে আচার্যের কাজ হয় না, লোকে মানে না। 
লোকে বলে, এ সংসারী লোক, এ নিজে কামিনীকাণ্চন লবাকয়ে ভোগ করে; 
আমাদের বলে, ঈশ্বর সত্য, সংসার rads অনিত্য! সর্বত্যাগী না হ'লে 
তার কথা সকলে লয় না। ঞাঁহক যারা কেউ কেউ নিতে পারে। কেশবের 
সংসার ছল, কাজে কাজেই সংসারের উপর মনও {ছল। সংসারাটকে ত রক্ষা 
কর্তে হবে। তাই অত লেকচার য়েছে; কিন্তু সংসারাঁট বেশ পাকা করে 
রেখে গেছে। অমন জামাই! "বাড়ীর ভিতরে গেলুম, বড় বড় খাট! সংসার 
করতে গেলে ক্রমে সব এসে জোটে। ভোগের জায়গাই সংসার ৷” 

রাম_ও খাট, বাড়ী বখরার সময় কেশব সেন পেয়ৌছলেন; কেশব সেনের 
বখ্‌রা। মহাশয়, যাই বলনন, শিজয়বাবু বলেছেন, কেশব সেন এমন কথা 
িজয়বাবূকে বলেছেন যে, আমি খ্য়াইল্ট আর গৌরা্গের অংশ, তুমি বল যে 
তুমি অদ্বৈত। আবার কি বলে জানেন আপাঁনও নবাবধানী! (ঠাকুরের 
ও সকলের হাস্য)। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাঁসতে)_কে জানে বাপ, আম কিন্তু নবাঁবধান 
মানে জান না! (সকলের হাস্য)। 

রাম_কেশবের শিষ্যরা বলে, জ্ঞান আর ISA হাথম সামঞ্জস্য কেশববাব 
করেছেন 

শ্রীরামকৃষ্ণ (অবাক হইয়া)সে কি গো! অধ্যাত্ম (রামায়ণ) তবে fe? 
নারদ রামচন্দ্রকে স্তব করতে লাগলেন, ‘হে রাম! বেদে যে পরৱন্ধের কথা 


১০২ ্রীশ্রীরামকৃকথামৃত_-২য় ভাগ [১৮৮৪, ৫ই afar 


আছে, সে তুমিই ৷ YRS মানুষরূপে আমাদের কাছে রয়েছো ; তুমিই মানূষ 
বলে বোধ হচ্ছ বস্তুত তুমি মানুষ নও, সেই ATA! রামচন্দ্র বললেন, 
“নারদ! তোমার উপর বড় প্রসন্ন হ'য়োছ, তুমি বর নাও।' নারদ বললেন, 
‘রাম! আর কি বর চাঁহব? তোমার পাদপদ্মে eat ভান্ত mel আর 
তোমার ভূবনমোহিনী মায়ায় যেন মুগ্ধ ক'রো না। অধ্যাত্মে কেবল জ্ঞান-ভীন্তিরই 
কথা। 

কেশবের শিষ্য অমৃতের কথা পাঁড়ল। 

রাম_অমৃতবাবু একরকম হয়ে গেছেন! 

শ্রীরামকৃষ্ণ হাঁ, সেদিন বড় রোগা দেখল.ম। 

রাম_মহাশয়! লেক্চারের কথা শুনুন যখন খোলের শব্দ হয়, সেই 
সময় বলে “কেশবের জয় আপাঁন বলেন FS না যে, গেড়ে ডোবায় দল হয়। 
তাই একাঁদন লেকচারে অমৃতবাব বললেন, সাধু বলেছেন বটে, গেড়ে ডোবায় 
দল বাঁধে; কিন্তু ভাই, দল চাই, দল চাই? সত্য বলছ, সত্য বলছ দল 
চাই! (সকলের হাস্য)। 

শ্রীরামকৃষ২_এ fe! or! ot! ছ্যা! এ fe লেকচার! 

কেহ কেহ একট; প্রশংসা ভালবাসেন, এই কথা পাঁড়ল। 
গাঁছল। সেই দিন দেখোঁছলাম কেশব আর প্রতাপকে একজন কে বললে 
এ'রা দুজনে গৌর নিতাই, প্রসন্ন তখন আমায় জিজ্ঞাসা করলে ত'হলে আপানি 
কি? দেখলাম কেশব চেয়ে রহিল ; আম কি বাল দেখবার জন্য। আম 
TAS, ‘আমি তোমাদের দাসানুদাস, CATA CAG! কেশব হেসে বললে 
হীন ধরা দেন না! 

রাম_কেশব কখনও বলতেন, আপনি জন্‌ দ ব্যাপৃটিষ্ট। 

একজন ভন্ত--আবার কিন্তু কখন কখন বলতেন Nineteenth Century -র 

(উনবিংশ শতাব্দীর) চৈতন্য আপান। 

শ্রীরামকৃষ-_ওর মানে কি? 

ভন্ত- ইংরাজী এই শতাব্দীতে চৈতন্যদেব আবার এসেছেন ; সে আপাঁন। 


*কিয়াদ্দিন পর্বে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পাঁড়য়া ? ফোঁলয়াছেন 
হাতে বাড়্‌ দিয়া অনেক দিন রাখিতে হইয়াছিল? তখন ai eee ot 


দাক্ষিণেশ্রর-মান্দিরে_রামাঁদ সঙ্গে-কেশবচন্দ্র ও নবাঁবধান ১০৩ 


রাম_াঁক, ঠিক ঠিক সব? 

শ্ৰীরামকৃষ্ণ_হাঁ, ঠিক ঠিক ; তা, না হলে মন এত টানে কেন? 

রাম_সব আপনার ভাব নিয়ে গান'বে'ধেছেন। কেশব সেন উপাসনার সমর 
সেই ভাবগ্াল সব বর্ণনা ক'রতেন, আর CATR, সেইরূপ গান বাঁধতেন। 
এই দেখুন না, এ গানটা 

“প্রেমের বাজারে আনন্দের মেলা । 
হারভন্তসঙ্গে রসরঙ্গে কাঁরছেন কত খেলা॥ $ 

“আপাঁন ভন্তসঙ্গে আনন্দ করেন, দেখে নিয়ে Q সব গান বাঁধা ৷? 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_তুঁম আর জৰালিও না x * আবার আমায় 
জড়াও কেন? (সকলের হাস্য) ৷ 

শগরান্দ্র_ব্রাহ্মরা বলেন, পরমহংসদেবের faculty of organisation 
নাই। 

শ্ৰীরামকৃষ্ণ-এর মানে কঃ 

মান্টার__আপাঁন দল চালাতে জানেন না। আপনার aig কম, এই কথা 
বলে৷ (সকলের হাস্য)। } * 

শ্রীরামকৃষ্ণ রোমের প্রাত_)-_এখন বল দেখ, আমার হাত কেন ভাঙল? 
তুমি এই নিয়ে দাঁড়িয়ে একটা লেকচার দাও। (সকলের হাস্য)। 


[ব্ৰাহ্মসমাজ ও বৈষ্ণব ও শান্তকে সাম্প্রদায়িকতা Wace উপদেশ ] 


্রহ্মজ্ঞানীরা নিরাকার নিরাকার বলছে, তা হ'লেই বা; আন্তারক তাঁকে 
ডক্‌লেই হ'লো। যাঁদ আন্তরিক হয়, তান ত অন্তৰ্যামী feta অবশ্য জানিয়ে 
দেবেন, তাঁর স্বরূপ TF! 

বে এটা ভাল না- এই বলা যে আমরা যা বুঝোছি তাই ঠিক, আর 
যে যা বল্‌ছে সব ভুল। আমরা নিরাকার বলছি, অতএব তিন নিরাকার, 
[তান সাকার নন। আমরা সাকার বলছ, অতএব তান সাকার, [তান নিরাকার 
নন। মানুষ কি তাঁর ইতি করতে পারে? 

«এই রকম বৈষ্ণব শান্তদের ভিতর রেষারোঁষ। বৈষ্ণব বলে, আমার 
কেশব, শান্ত বলে, আমার ভগবতী, একমাত্র উদ্ধারকর্তা। 

«আমি বৈষবচরণকে সেজোবাবর কাছে face গিছলাম। বৈফবচরণ 
বৈরাগী খুব পণ্ডিত কিন্তু গোঁড়া বৈষ্ণব। এদিকে সেজোবাবু ভগবতাীর ভন্ত ৷ 
বেশ কথা হাঁচছিল, বৈফবচরণ ব'লে ফেললে, মস্তি দেবার একমাত্র কর্তা কেশব! 
ব'লতেই সেজোবাবুর মুখ লাল হ'য়ে গেল। বলোছল, ‘শালা আমার!” (সকলের 
হাস্য)। শান্ত কি না। বলবে নাঃ আমি আবার বৈষ্ণবচরণের গা টিপি। 
“যত লোক দোখ, ধর্ম ধর্ম ক'রে_এ ওর সঙ্গে ঝগড়া PA ও ওর 
সঙ্গে ঝগড়া করছে। হিন্দ, মুসলমান, ব্ৰহ্মজ্ঞানী, শান্ত, বৈষ্ণব; শৈব; সব 


১০৪ ্রীপ্রীরামকৃষ্ণককথামৃত-_২য় ভাগ [১৮৮৪, ৫ই এপ্রিল 


পরস্পর ঝগড়া। এ বদ্ধ নাই যে, যাঁকে কৃষ্ণ বল্‌ছো, তাঁকেই শিব, তাঁকেই 
আদ্যাশান্ত বলা হয়; তাঁকেই The, তাঁহাকেই আল্লা বলা হয়। এক রাম তাঁর 
হাজার নাম। 

“বস্তু এক, নাম আলাদা । সকলেই এক জিনিসকে চাচ্ে। তবে আলাদা 
জায়গা, আলাদা পাত, আলাদা নাম। একটা পুকুরে অনেকগুলি ঘাট আছে; 
হিন্দুরা এক ঘাট থেকে জল নিচ্চে, কলস ক'রে-বল্‌ছে 'জল:। মুসলমানরা 
আর এক ঘাট থেকে জল নিচ্চে, চামড়ার ডোলে ক'রে-তারা ব'ল্‌ছে 'পান?'। 
খণ্টানরা আর এক ঘাটে জল 'নচ্চে-_তারা বলছে 'ওয়াটার'। (সকলের হাস্য)। 

‘ain কেউ বলে, না জিনিসটা জল নয়, পানী; fe পানী নয়, ওয়াটার ; 
কি ওয়াটার নয়, জল; তা হলে হাসির কথা হয়। তাই দলাদাল, মনান্তর, 
ঝগড়া; ধর্ম নিয়ে লাটালাটি, মারামারি, কাটাকাটি; এ সব ভাল নয়। সকলেই 
তাঁর পথে যাচ্ছে, আন্তাঁরক হ'লেই ব্যাকুল হ’লেই তাঁকে লাভ কর্‌বে। 

(মণির প্রাত)-“তুঁম এইটে শুনে যাও_ 

“বেদ, পুরাণ, তন্ত্র-সব শাস্তে তাঁকেই চায়, আর কারুকে চায় না-সেই . 
এক, সাঁচ্চদানন্দ। যাকে বেদে ATOM ব্রহ্ম’ বলেছে, তন্ত্রে তাঁকেই 
‘সচ্চিদানন্দ শিবঃ’ বলেছে, তাঁকেই আবার পঢ়ুরাণে 'সাচ্চিদানন্দ কৃষ্ণঃ” বলেছে।” 

শ্রীরামকৃষ্ণ শুনলেন, রাম বাড়ীতে মাঝে মাঝে নিজে রে'ধে খান। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রাত)_ তুমিও te রেধে খাও? 

মণি_আজ্ঞা না। 


শ্রীরামকৃষ্ণ দেখো না, একটু গাওঘা fe দিয়ে খাবে। বেশ শরীর মন 
PE বোধ হবে। 


চতুৰ্থ পাঁরচ্ছেদ 
পিতা ধন পিতা স্বগণচ [তাহ পরমন্তপঃ 


আজ সেই সব কথা হইতেছে) 
রাম_বাবা গোল্লায় গেছেন! 


শ্রীরামকৃষ্ণ (ভন্তদের প্রাত)_শৃনলে+ 
উরি STS বাবা গোল্লায় গেছেন! আর উন 


দক্ষিণেম্বর-সান্দিরে__রামাদি সঙ্গে, পিতা ধর্মঃ পিতা দ্বর্গঃ ১০৫ 


রাম_তান টবমাতা) বাড়ীতে এলেই ল্ত! একটা না একটা গণ্ড- 
গোল হবেই। আমাদের সংসার ভেঙ্গে যায়। তাই আম বাল, তান বাপের 
বাড়ী গয়ে থাকুন না কেন? 

গিরান্দ্ রোমের প্রাতি)_তোমার স্বকেও @ রকম বাপের বাড়ীতে রাখ 
না! (সকলের হাস্য)। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) একি হাঁড়ি কলসী গা? হাঁড়ি এক জায়গায় রাঁহল, 
সরা এক জায়গায় রহিল ঃ শিব একদিকে, শান্তি একদিকে! 

রাম_ মহাশয়! আমরা আনন্দে আছি, উাঁন এলে সংসার ভাঙবে এরূপ 
স্থলে_ 

শ্রীরামকৃষ্ণ_হাঁ, তবে আলাদা বাড়ী ক'রে দিতে পার, সে এক। মাসে 
মাসে সব খরচ দেবে। বাপ মা কত বড় গুরু! রাখাল আমায় বিজ্ঞাসা 
করে যে, বাবার পাতে কি খাব? আমি বাল, সে fs রে? তোর কি হয়েছে 
যে, তোর বাবার পাতে খাবি না? 

“তবে একটা কথা আছে, যারা সৎ, তারা উচ্ছিষ্ট কাহাকেও দেয় না। 


এমন কি, উচ্ছিষ্ট কুকুরকেও দেওয়া যায় না।” 


Dae ইন্টবোধে পুজা-অসচ্চারিত্র হলেও গদর;ত্যাগ নিষেধ ] 

গিরীন্দ্র_মহাশয়! বাপ মা যাঁদ কোন গুরুতর অপরাধ ক'রে থাকেন, 
কোন ভয়ানক পাপ ক'রে থাকেন 

শ্রীরামকৃষ্_তা হ'ক। মা ট্বিচারণী হলেও ত্যাগ করবে না। OLS 
বাবুদের TARA চান্র নষ্ট হওয়াতে তারা বললে যে SI ছেলেকে গর 
করা যাকৃ্‌। আমি বলল্‌ম 'সে কিগো! ওলকে ছেড়ে ওলের মুখী নেবে? 
নষ্ট হ'ল oie? তুমি তাঁকে ইষ্ট বলে জেনো। যদ্যপি আমার গর শড়ী 
বাড়ী যায়। তথাঁপ আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।' 


[চৈতন্যদেব ও মা_মানঢষের খণ— Duties] 


«মা বাপ কি কম জিনিস গা? তাঁরা প্রসন্ন না হ'লে ধর্মটর্ম কিছুই হয় 
All  টৈতন্যদেব ত প্রেমে উন্মত্ত; তবু সন্ন্যাসের আগে কতাঁদন ধরে মাকে 
বোঝান। বললেন, ‘মা! আমি মাঝে মাঝে এসে তোমাকে দেখা THAT 

(মাষ্টারের প্রতি তিরচ্কার করিতে করিতে) “আর তোমায় বাল, বাপ মা 
মানুষ করলে, এখন কত ছেলেপুলেও হ’লো, মাগ নিয়ে বোরয়ে আসা! বাপ 
মাকে ফাঁকি দিয়ে ছেলে মাগ নিয়ে, বাউল বৈষ্ণবী সেজে বেরয়। তোমার 
বাপের অভাব নাই ব'লে; তা না হ’লে আম বলতুম ধিক! (সভাসহদ্ধ 


সকলেই স্তব্ধ)। 


eae ্রীশ্রীরামকৃফকথামৃত__২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ৫ই এপ্রিল 


“কতকগুলি খণ আছে। দেবখণ, wiser আবার মাতৃখণ, Teper, 
স্তীখণ। মা বাপের ঝণ পাঁরশোধ না ক'রূলে কোন কাজই হয় না। 

“wala কাছেও খণ আছে। হারিশ ACHE ত্যাগ করে এখানে এসে রয়েছে। 
যাঁদ তার স্ত্রীর খাবার যোগাড় না থাকৃত, তা'হলে বলতুম ঢ্যামনা শ্যালা! 

“জ্ঞানের পর এ স্ত্রীকে দেখ্‌বে সাক্ষাৎ ভগবতী। চণ্ডীতে আছে AT 
দেবী সর্বভৃতেষ্ণ মাতৃরুপেণ সংস্থিতা! শতানই মা হয়েছেন। 

“যত স্ত্রী দেখ, সব তাঁনই। আম তাই বৃন্দেকে* ছু বলতে পার 
না। কেউ কেউ শোলক ঝাড়ে, লম্বা লম্বা কথা কয়, কিন্তু ব্যবহার আর 
এক রকম। রামপ্রসনাঁ এ হঠযোগীর কিসে আফিম আর দুধের যোগাড় 
হয়, এই ক'রে ক'রে বেড়াচ্চে। আবার বলে, মনূতে সাধু সেবার কথা আছে। 


এদিকে বুড়ো মা খেতে পায় না, নিজে হাট বাজার করতে যায়। এমাঁন রাগ 
হয়। 


[সকল খণ হইতে কে TS? সন্ন্যাসী ও কর্তব্য] 


“তবে একটি কথা আছে। যাঁদ প্রেমোন্মাদ হয় তা হ'লে কে বা বাপ, কে 
বা মা, কে বা Fat ঈশ্বরকে এত ভালবাসা যে পাগলের মত হ'য়ে গেছে! 
তার কিছন্ই কর্তব্য নাই, সব খণ থেকে Tw! প্রেমোন্মাদ fe রকম? সে 


অবস্থা হ'লে জগৎ ভুল হয়ে যায়। নিজের দেহ যে এত প্রিয় জানিস, তাও 
ভুল হয়ে যায়! চৈতন্যদেবের হয়োছিল। সাগরে ঝাপ দিয়ে পড়লেন, সাগর 
বালে বোধ নাই। মাটিতে বার বার আছাড় খেয়ে পড়ছেন-_ক্ষুধা নাই, তৃষা 
নাই নিদ্রা নাই; শরীর বলে বোধই নাই।” 

(Stas বড়ো গোপালের $ তারানা ঠাকুর বিদ্যমান, তীর্থ কেন? 

অধরের নিমন্্ণ_রামের আভমান- ঠাকুর মধ্যস্থ ] 

ঠাকুর হা চৈতন্য? বালিয়া উঠিলেন। (ভন্তদের প্রাত) ‘চৈতন্য fe না 

অখণ্ড চৈতন্য। বৈষ্ণব চরণ ব'লতো, গৌরাঙ্গ এই অখণ্ড-চৈতন্যের একটি 


শ্রীরামকফ-_ তোমার কি এখন ইচ্ছা তীর্থে যাওয়া? 
বড়ো গোপাল আজ্ঞে হাঁ। একট; ঘুরে ঘারে আসি। 
EEE Ne ST 


দাঁক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে__তীর্ঘযাত্রা কি প্রয়োজন ১০৭ 


রাম (বড়ো গোপালের প্রাত)_ইনি বলেন, বহ্দকের পর কুটীচক। যে 
সাধু অনেক তীর্থ ভ্রমণ করেন, তাঁর নাম বহুদক। যার ভ্রমণ করার সাধ 


fae গেছে, আর এক জায়গায় স্থির হয়ে আসন ক'রে যিনি বসেন, তাঁকে 
বলে কুটীচক! 

“আর একটি কথা ইন বলেন। একটা পাখী জাহাজের মাস্তুলের উপর 
বসোঁছল। জাহাজ গঙ্গা থেকে কখন কালাপাঁনিতে পড়েছে তার হ:শ নাই। 
যখন হঃশ হ'ল তখন GM কোন্‌ দিকে জানবার জন্য উত্তর দিকে উড়ে গেল। 
কোথাও কুল-ীকনারা নাই, তখন ফিরে এলো। আবার একট; বিশ্রাম করে 
দক্ষিণ দিকে গেল। সে দিকেও কুল-িনারা TE! তখন হাঁপাতে হাঁপাতে 
{ফিরে এলো। আবার একটা জিরিয়ে এইর্‌পে পূর্বাদকে ও পাশ্চমাদকে 
গেল। যখন দেখলে কোন দিকেই কুল কিনারা নাই, তখন মাস্তুলের উপর 
চুপ করে বসে রইল।” 

শ্রীরামকৃষ্ণ (বুড়োগোপাল ও ভন্তদের প্রাত)_যতক্ষণ বোধ যে ঈশ্বর সেথা 
সেথা, ততক্ষণ অজ্ঞান। যখন হেথা হেথা, তখনই জ্ঞান। 

“একজন তামাক খাবে, ত প্রাতবেশীর বাড়ী টিকে ধরাতে গেছে। রাত 
অনেক হয়েছে । তারা SPA পড়োছল। অনেকক্ষণ ধ'রে ঠেলাঠোৌল করবার 
পর, একজন দোর খুলতে নেমে এলো। লোকটির সঙ্গে দেখা হ'লে সে 
জিজ্ঞাসা করুলে, কি গো, ক মনে ক'রে? সে বললে আর ক মনে করে, 
তামাকের নেশা আছে, জান ত ; টিকে ধরাব মনে করে। তখন সেই লোকটি 
বললে, বাঃ তুমি ত বেশ লোক! এত FS ক'রে আসা, আর দোর ঠেলাঠোঁল। 
তোমার হাতে যে লণ্ঠন রয়েছে! (সকলের হাস্য)। 

“যা চায়, তাই কাছে। অথচ লোকে নানাস্থানে ঘুরে” 

ঠাকুর fe ইঙ্গিত কারিতেছেন, তিনি বিদ্যমান, তীর্থ কেন? 

রাম_ মহাশয়! এখন এর মানে বুঝেছি, গুরদ কেন কোনও কোনও শিষ্যকে 
বলেন, চার ধাম করে এসো। যখন একবার ঘুরে দেখে যে, এখানেও যেমন 
সেখানেও তেমন তখন আবার গুরুর কাছে ফিরে আসে। এ সব কেবল গ্রহ 
বাক্যে বিশ্বাস হবার জন্য৷ 

কথা একটু থামলে পর ঠাকুর রামের গুণ গাঁহতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)_ আহা, রামের কত গুণ! কত ভন্তদের সেবা, 
আর প্রাতপালন। রোমের প্রত) অধর ব'লছিল, git নাক তার খুব 
খাতির কারেছ!, 

অধরের শোভাবাজারে বাড়ী। ঠাকুরের পরম SE! তাঁর বাড়ীতে চণ্ডীর 
গান হইয়াছিল। ঠাকুর ও VEN অনেকেই উপাঁস্থত ছিলেন। অধরের 
কিন্তু ance নিমল্্ণ করিতে ভুল হইয়াঁছল। রাম বড় আভমানী-াতান 


৯১০৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-__২য় ভাগ [১৮৮৪, ৫ই afer 


লোকের কাছে দুঃখ প্রকাশ কারয়াছিলেন। তাই অধর রামের বাড়ীতে গিয়া- 
ছিলেন। তার ভুল হইয়াছিল, এজন্য দুঃখ প্রকাশ কাঁরতে গয়াছলেন। 
রাম_সে অধরের দোষ নয়, আম জানতে পেরেছি, সে রাখালের দোষ । 
রাখালের উপর ভার ছিল-_ 
শ্রীরামকৃষ্ণ_রাখালের দোষ ধ'রতে নাই; গলা টিপলে দুধ বেরোয়! 
রাম_মহাশয়! বলেন কি, চণ্ডীর গান Va, 
শ্রীরামকৃ্--অধর তা জানত না। এ দেখ না, সে দিন যদু মল্লিকের বাড়ী 
আমার সঙ্গে গিছল। আম চ'লে আস্বার সময় জিজ্ঞাসা waa, তুম 
সিংহবাহনীর কাছে প্রণামী দিলে না। তা বললে, মহাশয়! আম জানতাম 
না যে, প্রণামী দিতে হয়। 
“তা যাঁদ না বলেই থাকে, হারনামে দোষ কি? যেখানে হরিনাম, সেখানে 
না বললেও যাওয়া যায়। নিমন্ত্রণ দরকার নাই ৷” 


চতুর্দশ খণ্ড 
শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ভন্তসজ্গে-কালকাতায় চৈতন্যলীলাদর্শন 
প্রথম পাঁরচ্ছেদ 
রাখাল, নারাণ, নিত্যগোপাল ও ছোটগোপালের সংবাদ 


আজ রাঁববার, ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ (৬ই আশ্বিন, ১২৯১)! ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে অনেকগীল SF সমবেত হইয়াছেন। রাম, মহেন্দ্র TA, 
চুনিলাল, মাষ্টার ইত্যাদি অনেকে আছেন, 

সবে শ্রীবৃন্দাবন হইতে 'ফাঁরয়াছেন। সেখানে তান ও রাখাল 
বলরামের সঙ্গে গিয়াছিলেন। রাখাল ও বলরাম এখনও ফেরেন নাই। 
'নত্যগোপালও বৃন্দবনে আছেন। ঠাকুর চুনীলালের সাঁহত বৃন্দাবনের কথা 


প্রীরামকৃ্-_তোমার পারিবারেরা কার সঙ্গে আসছে? 

চাঁন-বলরামবাব বলেছেন, ভাল উপযুন্ত লোকের সঙ্গে. পাঠিয়ে দেবো। 
নাম দেন নাই। 

ঠাকুর মহেন্দ্র TAA সঙ্গে নারা'ণের কথা কাহিতে লাগলেন। নারা'ণ 
স্কুলে পড়ে। ১৬/৯৭ বৎসর বয়স ৷ ঠাকুরের কাছে মাঝে মাঝে আসে । ঠাকুর 
বড় ভালবাসেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ_খব সরল ; না? 

সরল’ এই কথা বাঁলতে বালিতে ঠাকুর যেন আনন্দে পাঁরপর্ণ' হইলেন। 

মহেন্দ্_আজ্ঞে হাঁ, খুব সরল! 

্রীরামকফ-_তার মা সোঁদন এসোছল। আঁভমানী দেখে ভয় হলো। তার 
পর তোমরা এখানে আসো, কাপ্তেন আসে, এ সব সোঁদন দেখতে পেলে। 


জান্‌লে, খাবার দাবার কোন অস্যাবধা নাই। 

“তাদের সামনে বুঝি বাবুরামকে বললুম, নারা'ণের জন্য আর তোর জন্য 
এই সন্দেশগ্ল রেখে দে। তার পর গাঁণর মা ওরা সব বললে, মা গো, 
নৌকাভাড়ার জন্য যা করে! আমায় বল্‌লে যে আপাঁন নারা'ণকে বলদ্ন যাতে 
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বিয়ে করে। সে কথায় TA, ও সব UAT কথা। ওতে কথা দেবো 
কেন? (সকলের হাস্য) | 

“ভাল কারে পড়াশুনা করে না; তাই বললে, আপনি বলুন, যাতে ভাল 
কারে পড়ে। আমি বললুম, পাঁড়স রে। তখন আবার বলে একটু ভাল 
ক'রে বলুন । (সকলের হাস্য)। 

(gina প্রাত) “হ্যাঁ গা, গোপাল আসে না কেন?” 

Rae আমেশা হয়েছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_ওষুধ খাচ্ছে? 


দেব, নিতাই এ সব অভিনয় তারা করে। meas 


শ্রীরামকৃষ্ণ (ভন্তাদগকে)_আমি তাদের মা আনন্দময়ী দেখুবো। 


“তারা চৈতন্যদেব সেজেছে তা হ'লেই বা। শোলার আতা 
$ দেখলে সত্যকার 
আতার উদ্দীপন হয়। wae: 


কি সি্ধাই কিছুই om লা” কবল SFR প্রার্থনা করে; কোন শান 


কাশ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
ন্যাঙ্‌টাবাবার tread লাভের বিঘ অষ্টাসদ্ধি 


শ্ৰীরামকৃষ্ণ_সিদ্ধাই থাকা এক মহাগোল। ন্যাঙটা আমায় শিখালে_এক- 
জন সিদ্ধ সমুদ্রের ধারে বাসে আছে, এমন সময় একটা ঝড় এলো। ঝড়ে 
তার কষ্ট হলো ব'লে সে বললে, ঝড় থেমে যাক। তার বাক্য মিথ্যা হবার 
নয়। একখানা জাহাজ পালভরে যাচ্ছল। ঝড় হঠাৎ থামাও যা আর জাহাজ 
টুপ ক'রে ডুবে গেল। এক জাহাজ লোক সেই সঙ্গে ডুবে গেল। এখন 
এতগ্ঢল লোক যাওয়াতে যে পাপ হলো, সব ওর হোলো। সেই পাপে 
Praise গেল, আবার নরকও হোলো। 

«একটি সাধুর খুব Pras হয়োছল, আর সেই জন্য অহঙ্কার হয়োঁছল। 
কিন্তু সাধ্যট লোক ভাল ছল, আর তপস্যাও ছিল। ভগবান ছদ্মবেশে 
সাধুর বেশ ধরে একাঁদন তার কাছে এলেন। এসে বললেন, ‘মহারাজ! শুনোছ 
আপনার খুব PS eee’) সাধু খাতির ক'রে তাঁকে বসালেন। এমন 
সময় একটা হাতা সেখানে TAA যাচ্ছে। তখন নূতন ALT বললেন, “আচ্ছা 
মহারাজ, আপনি মনে করলে এই হাতাটাকে মেরে ফেলতে পারেন?’ সাধ; 
বললেন, ATA হোনে শল্তা'। এই ব'লে ধুলো প'ড়ে হাতীটার গায়ে দেওয়াতে 
সে ছট্ফট্‌ ক'রে মরে গেল। তখন যে সাধ্দটি এসেছে, সে বললে, ‘আপনার 
শক শান্তি! হাতীটাকে মেরে ফেললেন? সে হাসতে AT! তখন ও 
সাধুটি বললে, ‘আচ্ছা, হাতাঁটাকে আবার বাঁচাতে পারেন? সে বললে, ‘ওাঁভ 
হোনে শল্তা হ্যার়।' এই বলে আবার যাই ধুলো প'ড়ে দিলে, অমান হাতীটা 
ধড়মড় ক'রে উঠে AT! তখন এ mie বললে আপনার Te শান্ত! 
িন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা কাঁর। এই যে হাতা WAG, আর হাতা 
বাঁচালেন, আপনার ক হলো? নিজের ie Gate হলো? এতে fe আপাঁন 
ভগবানকে পেলেন? এই বলিয়া সাধ্যাটি অন্তর্ধান হলেন। 

ধর্মের AGA গতি। একট: কামনা থাক্‌লে ভগবানকে পাওয়া যায় না। 
ছ:চের ভিতর স্‌তো যাওয়া, একট: রোঁ থাকলে হয় না। 

“কৃষ্ণ অর্জবনকে বলেছিলেন, ভাই আমাকে যাঁদ লাভ কর্‌তে চাও, তা 
হ'লে অল্টাসাদ্ধির একটা সিদ্ধি থাকলে হবে না। 

“ক জান? সদ্ধাই থাকলে অহঙ্কার হয়, ঈশ্বরকে ভুলে যায়। 

“একজন বাব; এসেছিল-ট্যারা। বলে, আপনি পরমহংস, তা বেশ, একটু 
স্বস্ত্যয়ন কর্তে হবে। FE হীনবুদ্ধি। “পরমহংস' ; আবার স্বস্ত্যয়ন কর্তে 
হবে। স্বস্ত্যয়ন করে ভাল করা,_সিদ্ধাই। অহঙ্কারে ঈশবর-লাভ হয় ATI 
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অহঙ্কার কিরূপ জান? জেন UR ঢাপ, বৃষ্টির জল জমে না, গড়িয়ে যায়৷ 
নীচু জামতে জল জমে আর অঙ্কুর হয়; তারপর গাছ হয়; তারপর ফল হয়। 


- [Love to all— ভালবাসায় অহঙ্কার যায়_তবে ঈশ্বর লাভ] 


“হাজরাকে তাই বাল, আমি বুঝোছ, আর সব বোকা-এ বুদ্ধি ক'রো 
না। সকলকে ভালবাসতে হয়। কেউ পর নয়। সর্বভূতেই সেই ates 
আছেন। তান ছাড়া কিছুই নাই। প্রহ্যাদকে ঠাকুর বললেন, তুমি বর নাও। 
SRT বললেন, আপনার দর্শন পেয়োছি, আমার আর fea দরকার নাই। 
ঠাকুর ছাড়লেন না। তখন AIM বললেন, Aly বর দেবে, তবে এই বর দেও, 
আমায় যারা কষ্ট দিয়েছে তাদের অপরাধ না হয়। 

“এর মানে এই যে, হার একরুপে কষ্ট দিলেন। সেই লোকদের কষ্ট 
দিলে হাঁরর কষ্ট হয়।” 


তৃতীয় পাঁরচ্ছেদ 
শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্ঞানোন্মাদ ও জাতি বিচার 


[ea ১৮৫৭__কালামান্দর প্রতিষ্ঠার পর জ্ঞানীপাগল দর্শন__ 
হলধারী] 


শ্রীরামকৃফ-শ্রীমতীর প্রেমোন্মাদ। আবার ভান্ত-উন্মাদ আছে। যেমন 
হনমানের। সাঁতা আগুনে প্রবেশ করেছে দেখে রামকে মারতে যায় আবার 
আছে জ্ঞানোল্মাদ। একজন জ্ঞানী পাগলের মত দেখোছলাম। কালীবাড়ীর 
সবে প্রতিষ্ঠার পর। লোকে বললে, রামমোহন রায়ের ৱাহ্মসভার একজন! 
এক পায়ে ছোড়া জুতা, হাতে sie আর একটি ভাঁড়, আঁবচারা। গঙ্গায় 
ডুব দিলে। তারপর কালীঘরে গেল। হলধারী তখন কাল+ঘরে বসে আছে। 
তারপর মত্ত হয়ে স্তব কর্তে লাগৃলো-__ 
rake ক্ষেত্াং খট্রাঙ্গধারিণশং ইত্যাদি 

“কুকুরের কাছে গিয়ে কাণ ধ'রে তার Bled খেলে_ কুকুর কিছু বলে 
নাই। আমারও তখন এই অবস্থা আরম্ভ হয়েছে। আম হৃদের গলা ধরে 
বললাম, ওরে হৃদে, আমারও কি এ দশা হবে? 

“আমার উল্মাদ অবস্থা! নারায়ণ শাস্ত্রী এসে দেখলে, একটা বাঁশ ঘাড়ে 


করে বেড়াচ্ছি। তখন সে লোকদের কাছে বল্‌লে ওহ, উন্মস্ত্‌ হ্যায়। সে 
অবস্থায় জাত বিচার কিছ থাকতো না। একজন নীচ জাতি, তার মাগ 
শাক রেখে পাঠাতো, আম খেতুম। 


| 
| 


দাঁক্ষণেশ্বর-মান্দিরে_ গ্রীরামকৃষ্ণের মত কি_সংসার না সর্বত্যাগ ১১৩ 


“কালীবাড়ীতে কাঙ্গালীরা খেয়ে গেল, তাদের পাতা মাথায় আর ACA 
ঠেকালুম। হলধারী তখন আমায় বললে, তুই করাছস্‌ কি? কাঙ্গালীদের 
এ'টো খেলি, তোর ছেলোঁপলের বিয়ে হবে কেমন করে? আমার তখন রাগ 
হলো। হলধারী আমার দাদা হয়। তা হলে কি হয়? তাকে বললাম, 
তবে রে শ্যালা, তুমি না গীতা, বেদান্ত পড়? তুমি না শিখাও TH সত্য, জগৎ 
Fran? আমার আবার ছেলেপুলে হবে তুমি ঠাউরেছ! তোর গীতাপাঠের 
মুখে আগুন! 

(মোন্টারের প্রাত)_“দেখ শুধু পড়াশদনাতে কিছু হয় না॥ বাজনার বোল 
লোকে মুখস্থ বেশ ব'লতে পারে, হাতে আনা বড় “1S! 

ঠাকুর আবার নিজের জ্ঞানোল্মাদ অবস্থা বর্ণনা কাঁরতেছেন। 


[ পরবকথা_সথ্যর সঙ্গে নবদ্বীপ_ ঠাকুর চিনে শ্যাকারীর পায়ে ধরেন! 


“সেজো বাবুর সঙ্গে কদন বজরা ক'রে হাওয়া খেতে গেলাম। সেই 
যাত্রায় নবদ্বীপেও যাওয়া হয়োছল। বজরাতে দেখ্লাম মাঁঝরা রাঁধছে। 
তাঁদের কাছে দাঁড়িয়ে আছি, সেজো বাব; বললে, বাবা ওখানে কি TTR? 
আমি হেসে বললাম, মাঝিরা বেশ রাঁধছে। সেজো বাবু বুঝেছে যে, হীন 
এবারে চেয়ে খেতে পারেন! তাই বললে বাবা সরে এসো, সরে এসো! 

“এখন কিন্তু আর পার না। সে অবস্থা এখন নাই। এখন ব্রাহ্মণ হবে, 
আচার হবে, ঠাকুরের ভোগ হবে, তবে ভাত খাবো। 

“ক অবস্থা সব গেছে!" দেশে চিনে শ্যাঁকারী আর আর সমবয়সীদের 
বললাম ওরে তোদের পায়ে পাঁড় একবার হারবোল বল! সকলের পায়ে পড়তে 
যাই! তখন চিনে বললে ওরে তোর এখন প্রথম অনুরাগ তাই সব সমান 
বোধ হয়েছে। প্রথম ঝড় উঠলে যখন ধুলা উড়ে তখন আম-গাছ তে তুল-গাছ 
সব এক বোধ হয়। এটা আম গাছ এটা তে'তুল গাছ চেনা যায় AT!” 

[শ্রীরামকৃষ্ণের মত কি, সংসার না সর্বত্যাগ 2 কেশব সেনের সন্দেহ | 

একজন ভন্ত_এই ote উন্মাদ, কি প্রেম উন্মাদ, কি জ্ঞান উন্মাদ, সংসারী 
লোকের হ'লে কেমন ক'রে চলবে? 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেংসারী GE TS) AAI দু রকম। ব্যস্ত যোগী আর 7S 
যোগী। সংসারৈ গুপ্ত যোগী। কেউ তাকে টের পায় না। সংসারীর পক্ষে 


মনে ত্যাগ, বাহিরে ত্যাগ নয়। 
রাম_আপনার ছেলে ভুলানো কথা । সংসারে জ্ঞানী হতে পারে, বিজ্ঞানী 


হতে পারে না। 
শ্রীরামকৃ্ণ_শেষে বিজ্ঞানী হয় হবে। জোর করে সংসার ত্যাগ ভাল 


নয়। 


১১৪ ্্ীরামকৃষষকথামত--২য় ভাগ [১৮৮৪, ২১শে সেপ্টেম্বর 


রাম_কেশব সেন বলতেন, ওর কাছে লোকে অত যায় কেন? একাঁদন 
PH ক'রে কামড়াবেন, তখন পালিয়ে আসতে হবে। 

শ্রীরামকৃষ্-_কুটুস ক'রে কেন কামড়াব ? আমি ত লোকদের বাল, এও 
কর, ওও কর; সংসারও কর, ঈশবরকেও ডাক। সব ত্যাগ করতে বাল AT! 
(সহাস্যে) কেশব সেন একদিন লেকচার দিলে; বললে, হে ঈশ্বর, এই কর, 
যেন আমরা ভক্তিনদীতে ডুব দিতে পারি, আর ডুব দিয়ে যেন সাচ্চদানন্দ সাগরে 
গিয়ে পাঁড়'। মেয়েরা সব চিকের ভিতরে ছিল। আমি কেশবকে বললাম, 
একেবারে সবাই ডুব দিলে কি হবে! তা হ'লে এদের (মেয়েদের) দশা কি 
হবেঃ এক একবার আড়ায় উঠো; আবার ডুব দিও, আবার উঠো! কেশব 
আর সকলে হাস্‌তে লাগ্‌লো। হাজরা বলে, তুমি রজোগুণী লোক বড় 
ভালবাস। যাদের টাকাকাঁড় মানসম্ভ্রম, খুব আছে। তা যাঁদ হলো তবে হাঁরশ 


খাবার নূন নাই! 
শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরের বাহিরে আসিলেন ও মাষ্টারের সহিত কথা কাঁহতে 
কহিতে ঝাউতলার দিকে যাইতেছেন। উট te ও পারা 


সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছেন। কলিকাতায় আজ চৈতন্যলশলা দেখিতে যাইবেন সেই 
কথা হইতেছে। 


শ্রীরামকৃষ্ণ (মান্টারের প্রাত, পণ্চবটীর নিকট)_রাম সব রজোগন্ণের কথা 
বলছে। এত বেশী দাম দিয়ে বসবার কি দরকার। 


বক্সের টিকিট লইবার দরকার নাই ঠাকুর বালতেছেন। 


চতুর্থ পারচ্ছেদ 
হাতা বাগানে ভনতমন্দিরে_ যকত মহেন্দ্র মযখ্যয্যের সেবা 
pu রাঁববার, ৬ই আশ্বিন, ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪; আশ্বিন 


য়া। বেলা ৫টা। গাড়ীর মধ্যে মহেন্দ্র মুখৃয্যে, মাষ্টার ও আরও 
দঃ এক জন আছেন। একট; যাইতে যাইতে ঈশ্বরাচন্তা করিতে কাঁরতে ঠাকুর 


হাতীবাগানে ভন্তমান্দিরে- শ্রীযয্ত মহেন্দ্র TAA সেবা ১১৫ 


TAB এখন খাবেন না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ)_আমি খাবো ;_বাহ্যে যাব। 

মহেন্দ্র মুখুষ্যের SOM ময়দার কল আছে। সেই কলেতে ঠাকুরকে 
লইয়া যাইতেছেন। সেখানে একট: বিশ্রাম করিয়া ষ্টার থিয়েটারে চৈতন্যলীলা 
দেখিতে যাইবেন। মহেন্দ্রের বাড়ী বাগবাজার “মদনমোহনজার মান্দিরের কিছ 
উত্তরে। পরমহংসদেবকে তাঁহার পিতাঠাকুর জানেন না। তাই মহেন্দ্র ঠাকুরকে 
বাড়ীতে লইয়া যান নাই। তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা প্রিয়নাথও একজন we! 

মহেন্দ্রের কলে তন্তাপোষের উপর সতরা পাতা । তাহারই উপরে ঠাকুর 
বাঁসয়া আছেন ও ঈশ্বরের কথা কাঁহতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টার ও  মহেন্দ্রের প্রতি) শ্রীচৈতন্যচারতামৃত Loe 
LS হাজরা বলে, এসব শান্তর লীলা_িবভু এর ভিতর নাই। বিভু ছাড়া 
শান্ত কখন হয়? এখানকার মত উলটে দেবার চেষ্টা! 


[ব্ৰহ্ম বিভুর্‌পে সর্বভূতে- শ5দ্ধভন্ত ষড়েশ্চর্য চায় না] 


“আমি জানি, ব্ৰহ্ম আর শান্ত অভেদ। যেমন জল আর জলের হিমশান্ত। 
অগ্নি আর দাহিকা «fe! তান বিভুররুূপে সর্বভূতে আছেন; তবে কোনও 
খানে বেশী শান্তির, কোন খানে কম শক্তির প্রকাশ। হাজরা আবার বলে 
ভগবানকে পেলে তাঁর মত ষড়েশ্বর্যশালী হয়, ষড়ৈশ্বর্য থাক্‌বে ব্যবহার করুক 
আর না FAT! 

মান্টার-_ষড়েশ্বর্য হাতে থাকা চাই৷ (সকলের হাস্য)। 

মার (RCT) হাঁ হাতে am we! te হান লে ধর 
কখন ভোগ করে নাই, সেই এম্বর্য এশ্বর্য করে অধৈর্য হয়। যে শদ্ধভন্ত সে 
কখনও Pay প্রার্থনা করে AT! 

কল বাড়ীতে পান সাজা ছিল না। ঠাকুর বলিতেছেন, পানটা আনিয়ে 
Hel ঠাকুর বাহ্যে যাইবেন। মহেন্দ্র গাড়; করিয়া জল আনাইলেন ও নিজে 
গাড়; হাতে কারিলেন। ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া মাঠের দিকে লইয়া যাইবেন। 
ঠাকুর মাঁণকে সম্মুখে দেখিয়া মহেন্দ্রকে বলিলেন, ‘তোমার নিতে হবে না 
এ'কে দাও?’ মণি গাড়; লইয়া ঠাকুরের সঙ্গে কলবাড়ীর ভিতরের মাঠের 
দিকে গেলেন। মুখ ধোয়ার পর ঠাকুরকে তামাক সেজে দেওয়া হইল। 
ঠাকুর মাম্টারকে বলিতেছেন, সন্ধ্যা কি' হয়েছেঃ তাহলে আর তামাকটা খাই 
না; “সন্ধ্যা হ'লে সর্ব কর্ম ছেড়ে হার স্মরণ করবে৷’ এই বাঁলয়া ঠাকুর হাতের 
লোম দোখতেছেন-_গণা যায় কি না। লোম যাঁদ গণা না যায়, তাহা হইলে-_ 
সন্ধ্যা হইয়াছে। 


পণ্চম পরিচ্ছেদ 
নাট্যালয়ে চৈতন্যললা- শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ 


[মাচ্টার, THA, নিত্যানন্দবংশের ভন্ত, মহেন্দ মখয্যে, গিরিশ ] 


১ 


ঠাকুরের গাড়ী বিডন Sto ষ্টার থিয়েটারের FFL আসিয়া উপাস্থিত। 
রাত প্রায় সাড়ে আটটা। সঙ্গে মাষ্টার, বাঝুরাম, মহেন্দ্র TW ও আরও 
দু একটি ভন্ত। টিকিট 'কানবার বন্দোবস্ত হইতেছে। নাট্যালয়ের ম্যানেজার 
anys গাঁরশ ঘোষ কয়েকজন কম'চারণী সঙ্গে ঠাকুরের গাড়ীর কাছে আঁসিয়াছেন, 
অভিবাদন করিয়া তাঁহাকে সাদরে উপরে লইয়া গেলেন। গিরিশ পরমহংসদেবের 
নাম শ্বানয়াছেন। ‘তানি চৈতন্যলীলা আভিনয় দর্শন কাঁরতে আসিয়াছেন, 
শ্ানয়া পরম আহনাঁদিত হইয়াছেন। ঠাকুরকে দক্ষিণ পশ্চিমের বক্সে বসান 
হইল। ঠাকুরের পার্শ্বে মাষ্টার বাঁসলেন। পশ্চাতে বাবুরাম, আরও We 
একটি ভন্ত। 


শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের ate সহাস্যে)_বাঃ, এখান বেশ! এসে বেশ 
হ'লো! অনেক৷ লোক এক সঙ্গে হ'লে উদ্দীপন হয়। তখন ঠিক দেখতে 
পাই, তিনিই সব হয়েছেন। 
মান্টার-_ আজ্ঞা, হাঁ। 
খানে কত নেবে? 


5 আপান এসেছেন ওদের খুব আহমাদ ৷ 
শ্রীরামকফ- সব মার মাহাত্ম! নন 


উপ সিন উঠিয়া গেল। এককালে দর্শকবৃন্দের দুষ্ট রঙ্গমণ্ের উপর 


পাঁড়ন। প্রথমে, পাপ আর ছয় tz তার পর বনপা 
রপুর ASTI র ববেক 
বৈরাগ্য ও ভীন্তির কথাবান্ত্। না ¢ 


ভান্ত বলিতেছেন, গৌরাঙ্গ aay : 
ধরীগণ আর মযান-ধাষিগণ ছদ্মবেশে গ্রহণ করিয়াছেন। তাই বিদ্যা- 


ত আসিতেছেন। 


দেখ, দেখনা বিমানে বিদ্যাধরীগণে, আসিতেছে ত 
OM থেমানন্দে হইয়া বিভোল, মুনি. ay উর 


ata চৈতন্যলীলা দর্শন ও সমাধিম*্ন ১১৭ 


বিদ্যাধরগণ আর মানখাঁষরা গোরাঙ্গকে ভগবানের অবতার জ্ঞানে স্তব 
করিতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদের দেখিয়া ভাবে বিভোর হইতেছেন। 
মাম্টারকে বলিতেছেন, আহা! কেমন দেখো! 
বিদ্যাধরীগণ ও মীনখাষগণ গান করিয়া স্তব কাঁরতেছেন__ 
পুরুষগণ_কেশব কুর; FHM দানে, কুগ্তকাননচারী। 
FAINT, মনোমোহন, মোহন মুরলীধারী। 
সকলে-_ হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, মন আমার। 
পুরুষগণ- ব্রজাকশোর, কালীয়হর, কাতর-ভয়-ভঞ্জান। 
স্তরীগণ__নয়ন বাঁকা, বাঁকা শাখপাখা, রাধিকাহাদরঞ্রন। 
পুরুষগণ-গোবদ্ধন-ধারণ, বনকুসুম-ভূষণ, দামোদর কংসদর্পহারী। 
স্তীগণ- শ্যাম রাসরসাবহারী। : 
সকলে-হাঁরবোল, হাঁরবোল, হাঁরবোল, মন আমার । 
বিদ্যাধরীগণ যখন গাইলেন } 
‘নয়ন বাঁকা, বাঁকা শাঁখপাখা, রাধিকা হাদরঞ্জন' 
তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর-সমাধ-মধ্যে মগ্ন হইলেন। কনসার্ট 
(এক্যতানবাদ্য) হইতেছে ৷ ঠাকুরের কোন হুশ নাই। 


ষষ্ঠ পাঁরচ্ছেদ 
চৈতন্যলীলা দশনি_গোঁরপ্রেমে মাতোয়ারা শ্রীরামকৃষ্ণ 


জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে অঁতাথ আ'সয়াছেন। বালক 'িমাই সদানন্দে সমবয়স্যদের 
সাঁহত গান.গাহিয়া বেড়াইতেছেন_ 


কাঁহা মেরা বৃন্দাবন, কাঁহা যশোদা মাই। 

কাঁহা মেরা নন্দ পিতা কাঁহা বলাই ভাই॥৷ 

কাঁহা মোর ধবলী শ্যামলী, কাঁহা মোর মোহন মুরলী। 

শ্রীদাম সনদাম রাখালগণ কাঁহা মে পাই॥ 

কাঁহা মোর যমুনাতট, কাঁহা মোর বংশীবট। 

কাঁহা গোপনারী মোর, কাঁহা হামারা রাই॥ 

অতিথি চক্ষু ব্াঁজয়া, ভগবানকে অন্ন নিবেদন কাঁরতেছেন। fame 

দৌঁড়য়া গিয়া সেই অন্ন ভক্ষণ কারতেছেন। আঁতাঁথ ভগবান বালয়া তাঁহাকে 
জানতে পারিলেন ও দশাবতারের স্তব করিয়া প্রসন্ন কারতেছেন। মিশ্র ও 
শচীর কাছে বিদায় লইবার সময় তান আবার গান করিয়া স্তব কারতেছেন__ 


১১৮ শ্রপ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত__ ২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ২১শে সেপ্টেম্বর 


জয় নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র জয় ভবতারণ। 
অনাথত্রাণ জীবপ্রাণ ভীতভয়বারণ॥ 
* যুগে যুগে রঙ্গ, নব লীলা নব রঙ্গ, 
নব তরঙ্গ নব প্রসঙ্গ ধরাভার ধারণ। 
তাপহারা প্রেমবাঁর, বিতর রাসরসাঁবহারী, 
দীনআশ-কলুষনাশ দ.স্ট-ন্রাসকারণ। 
স্তব শুনিতে শ্যানতে ঠাকুর আবার ভাবে বিভোর হইতেছেন। 
নবদ্বীপের গঞঙ্গাতীর- গঙ্গাস্নানের পর ব্রাহ্মণেরা, মেয়ে পুরুষ ঘাটে 
বাঁসয়া পুজা কাঁরতেছেন। নিমাই নৈবেদ্য ater খাইতেছেন। একজন 
ব্রাহ্মণ ভারী রেগে গেলেন, আর বললেন, আরে বোল্লক! বিষুপূজার নোবাদ্দ 
কেড়ে নিচ্ছিস_ সর্বনাশ হবে তোর! নিমাই তবুও কেড়ে TAA, আর 
“ পলায়ন কাঁরতে উদ্যত হইলেন। অনেক মেয়েরা ছেলেটিকে বড় ভালবাসে। 
নিমাই চলে যাচ্ছে দেখে তাদের প্রাণে সইল ATI তারা উচ্চৈস্বরে ডাকতে 
লাগল, নিমাই, ফিরে আয়; নিমাই ফিরে আয়। নিমাই শহীনলেন না। 


একজন মাইকে ফিরাইবার মহামন্ত্র জানিতেন। "তান 'হরিবোল 
বাঁলতে 'ফারলেন। 

মি ঠাকুরের কাছে বাঁসয়া আছেন। বাঁলতেছেন, আহা! 

ঠাকুর আর স্থির থাকিতে পারলেন না। “আহা” বাঁলতে বালিতে মাঁণর 
দিকে তাকাইয়া commen বিসজ্জন কারিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (বাকা ও মান্টারকে)_দেখ, যাঁদ আমার ভাব কি সমাধি হয়, 
তোমরা গোলমাল করো না। এীহকেরা ঢং মনে করবে। 

নিমাই-এর উপনয়ন। নিমাই সন্ন্যাসী সাঁজিয়াছেন। 
বাঁসনীগণ চতুর্দিকে দাঁড়ায়া। নিমাই গান গাইয়া "ভিক্ষা 


দেগো ভিক্ষা দে। 
আম নূতন যোগী ফিরি কেদে কে'দে। 
ওগো ব্ৰজবাসী তোদের ভালবাস, 
ওগো তাইতো আসি, দেখ মা উপবাসী। 
দেখ মা দ্বারে যোগী বলে 'রাধে রাধে'। 
বেলা গেল যেতে হবে ফিরে, 


একাকী থাক মা যমুনাতীরে 
আঁখনীরে মিশে নারে, 


শচী ও প্রাত- 
কাঁরতেছেন_ 


কাঁলকাতা_ চৈতন্যলীলা দর্শন, গৌরপ্রেমে মাতোয়ারা শ্রীরামকৃষ্ণ ১১৯ 


সকলে চলিয়া গেলেন। নিমাই একাকী আছেন। দেবগণ ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী 
বেশে তাঁহাকে স্তব কারতেছেন।' 

পুরুষগণ_ চন্দ্রীকরণ অঙ্গে, নমো বামনরুপধারী। 

স্তীগণ_ গোপগণ মনোমোহন, মঞ্জনকুঞ্জচারী। 

'নমাই_ জয় রাধে শ্রীরাধে। 

পুরুষগণ-_ব্লজবালক সঙ্গ, মদন মান ভঙ্গ। 

স্বীগণ-_উন্মাদনী ব্রজকামনী, উন্মাদ তরঙ্গ। 

পুরুষগণ-দৈত্যছলন, নারায়ণ, সুরগণভয়হারী। 

স্রীগণ- ব্রজাবহারী গোপনারী-মান-ভখারী। 

নমাই_জয় রাধে শ্রীরাধে। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই গান শুনিতে শ্ীনতে সমাধিস্থ হইলেন। যবানকা 
পতন হইল। কনসার্ট বাঁজতেছে। 


[সংসারী লোক দঃ দিক রাখতে বলে'__গঙ্গাদাস ও শ্রীবাস ] 


অদ্বৈতের বাটীর সম্মুখে শ্রীবাসাদি কথা কাহতেছেন। ET মধ্যর কণ্ঠে 
গান গাইতেছেন__ 
আর ঘুমাইওনা মন। মায়াঘোরে কতাদন রবে অচেতন। 
কে তুমি কি হেতু এলে, আপনারে ভুলে গেলে 
চাহরে নয়ন মেলে ত্যজ PAPA 
রয়েছো অনিত্য ধ্যানে নিত্যানন্দে হের প্রাণে, 
তম পাঁরহার হের তরুণ SAA 
মুকুন্দ বড় স্কণ্ঠ। শ্রীরামকৃষ্ণ মণির নিকট প্রশংসা কারতেছেন। 
{নমাই বাটীতে আছেন। শ্রীবাস দেখা কাঁরতে আসিয়াছেন। আগে শচার 
সঙ্গে দেখা হইল। শচী কাঁদতে লাগলেন। বাঁললেন পাত্র আমার গহধর্মে 
মন দেয় না। 
‘যে অবাধ গেছে বিশবরূপ, 
প্রাণ মন কাঁপে নিরন্তর, পাছে হয় নিমাই সন্ন্যাসী । 
এমন সময় নিমাই আঁসতেছেন। শচাঁ শ্রীবাসকে বাঁলতেছেন_ 
: ‘আহা দেখ দেখ পাগলের প্রায়, 
আঁখিনীরে বুক ভেসে যায়, বল বল এ ভাব কেমনে যাবে? 
বালতেছেন__ : 
কই প্রভু কই মম কৃষ্ণভান্ত হলো, 
অধম জনম বৃথা কেটে গেল। 


১২০ রশ্রারানকৃষ্কথামৃত-২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ২১শে সেপ্টেম্বর 


বল প্রভূ, কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কোথা পাব, 
দেহ পদধ্ল বনমালা যেন পাইী। 
শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারের দিকে তাকাইয়া কথা কাঁহতে যাইতেছেন, কিন্তু 
পাঁরতেছেন না। গদ্‌গদ স্বর! গণ্ডদেশ নয়নজলে ভাঁসয়া গেল। একদ্‌চ্টে 
দেখিতেছেন, নিমাই শ্রীবাসের পা জড়াইয়া রাহিয়াছেন। আর বাঁলতেছেন, 'কই 
প্রভু কৃষ্ভান্ত ত হলো না 
এদিকে নিমাই পড়ুয়াদের আর পড়াইতে পারিতেছেন না। গঙ্গাদাসের । 
কাছে নিমাই পাড়িয়াছিলেন। fein নিমাইকে বুঝাইতে আঁসয়াছেন। শ্রীবাসকে 
বাঁললেন- শ্রীবাস ঠাকুর, আমরা ব্রাহ্মণ, বিষপুজা কারে থাক, আপনারা 
লে দেখাঁছি সংসারটা ছারখার করলেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ মোষ্টারকে)_এ সংসারীর শিক্ষা এও কর, ওও কর। সংসারী 
যখন শিক্ষা দের, তখন দিক্‌ AACS বলে। 
মান্টার-_আজ্ঞা, হাঁ। 


গঙ্গাদাস নিমাইকে আবার বুঝাইতেছেন_-ওহে নিমাই, তোমার ত শাস্ত্র 


শ্রীরামকৃষ্ণ মোচ্টারকে)_দেখলে? দুই দিক রাখতে বলছে! 
মান্টার_ আজ্ঞা, হাঁ। 
নিমাই বলিলেন, আমি ইচ্ছা করে সংসারধর্ম উপেক্ষা কার নাই; আমার 
বরং ইচ্ছা যাতে সব বজায় থাকে। কিন্তু 
প্রাণ টানে কি কার fe করি, 3 
ভাব কুলে রই, কুলে আর রহিতে না পারি, 
প্রাণ ধায় বুঝালে না ফেরে, 
সদা চায় ঝাঁপ দিতে অকুল পাথারে। 


শ্রীরামকৃষ* আহা! 


সপ্তম পাঁরচ্ছেদ 
নাট্যলয়ে নিত্যানন্দবংশ ও শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দীপন 


[ মাস্টার, Taya, খড়দার নিত্যানন্দবংশের গোস্বামী ] 


নবদ্বীপে নিত্যানন্দ আসিয়াছেন, [তান নিমাইকে খ্বাজতেছেন এমন সময় 
নমাই-এর সাঁহত দেখা হইল। মাইঃ তাঁহাকে খ'ীজতোছলেন। {মলনের 
পর নিমাই বালতেছেন_ . 
সার্থক জীবন; সত্য মম ফলেছে স্বপন; 
লুকাইলে স্বপ্নে দেখা দিয়ে 
শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারকে গদ্‌গদ স্বরে)_নমাই বলছে, স্বপ্নে দেখোঁছ! 
প্রীবাস ষড় ভুজ দর্শন করছেন, আর স্তব করছেন। 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া ষড়ভুজ দর্শন কাঁরতেছেন। 
গোরাষ্গের ঈশ্বর আবেশ হইয়াছে। তান অদ্বৈত, শ্রীবাস, হারদাস 
ইত্যাঁদর সাঁহত ভাবে কথা কাঁহতেছেন। 
গোঁরাণ্গের ভাব বুঝতে পারয়া নিতাই গান গাইতেছেন_ 
কই কৃষ্ণ এল কুঞ্জে প্রাণ সই! 
দে রে কৃষ্ণ দে, কৃষ্ণ এনে দে, রাধা জানে কি গো কৃষ্ণ বই। 
শ্রীরামকৃষ্ণ গান শানতে শ্বীনতে সমাধিস্থ হইলেন। অনেকক্ষণ এ ভাবে 
রহিলেন। কনসার্ট চালতে লাগিল। ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল। ইতিমধ্যে 
খড়দার ‘নিত্যানন্দ গোস্বামীর বংশের একটি বাবদ আসিয়াছেন ও ঠাকুরের 
চেয়ারের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছেন। বয়স ৩৪/৩৫ হইবে। ঠাকুর তাঁহাকে 
দেখিয়া আনন্দে ভাঁসতে লাগলেন। তাঁহার হাত ধরিয়া কত কথা কাঁহতেছেন। 
মাঝে মাঝে তাঁহাকে বালতেছেন, “এখানে বোসো না; তুমি এখানে থাকলে খুব 
উদ্দীপন হয়।” HACE তাহার হাত ধাঁরয়া যেন খেলা কাঁরতেছেন। সম্নেহে 
মূখে হাত দিয়া আদর করিতেছেন। 
গোস্বামী চাঁলিয়া গেলে মাম্টারকে বাঁলতেছেন, “ও বড় পণ্ডিত বাপ বড় 
ভন্ত। আম খড়দার শ্যামসূন্দর দেখতে গেলে, যে ভোগ একশ টাকা দলে 


দেখতে বড় উদ্দীপন হয়। আর একট; হ'লে আমি ito পড়তুম 
গোস্বামীকে দেখিতে দেখিতে আর একট? হ'লে ঠাকুরের ভাব-সমাঁধ হইত; 


এই কথা বাঁলতেছেন। 


১২২ শ্রশ্রীরামকৃফকথামৃত_২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ২১শে সেপ্টেম্বর 


যবানকা উঠিয়া গেল। রাজপথে নিত্যানন্দ মাথায় হাত দয়া রন্ত স্রোত বন্ধ 
কাঁরতেছেন। মাধাই কলসীর কানা ছনাঁড়র়া মারিয়াছেন; নিতাইয়ের ভ্রুক্ষেপ 
নাই। গৌরপ্রেমে গরগর মাতোয়ারা! ঠাকুর ভাবাবষ্ট। দৌখ্‌তেছেন, নিতাই 
জগাই মাধাইকে কোল 'দিবেন। নিতাই বলিতেছেন__ 
প্রাণ ভরে আয় হার বল, নেচে আয় জগাই মাধাই। 
মেরেছ বেশ করেছ, হরি বলে নাচ ভাই॥ 
বলরে হারিবোল; প্রেমিক হাঁর প্রেমে দিবে কোল। 
তোল রে তোল হারনামের রোল॥ 
পাওান প্রেমের স্বাদ, ওরে হাঁর বলে কাঁদ, হেরাব হৃদয় চাঁদ। 
ওরে প্রেমে তোদের নাম বিলাব, প্রেমে নিতাই ডাকে তাই॥ 
এইবার নিমাই শচাঁকে সন্ন্যাসের কথা বাঁলতেছেন। 
শচী মুচ্ছিতা হইলেন। TT দেখিয়া দর্শকবৃন্দ অনেকে হাহাকার 
করিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ seca বিচালত না হইয়া একদন্টে দেখিতেছেন; 
কেবল নয়নের কোণে এক বিন্দু জল দেখা দিয়াছে! 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 
গোঁরাঙগপ্রেমে মাতোয়ারা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 


অভিনয় সমাপ্ত হইল। ঠাকুর গাড়ীতে উঠিতেছেন। একজন SE জিজ্ঞাসা 
করিলেন, কেমন দেখলেন? ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বাললেন, আসল নকল 
এক দেখলাম ৷’ 

গাড়ী মহেন্দ্র মুখুষ্ের কলে যাইতেছে। হঠাৎ ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইলেন। 
কিয়ংক্ষণ পরে প্রেমভরে আপনা-আপাঁন বালতেছেন,_ 

হা কফ! হে কফ! জ্ঞান কৃফ! প্রাণ কৃষ! মন কৃষ্ণ! 
দেহ কৃষ্ণ!” আবার বলিতেছেন, “প্রাণ হে গোবিন্দ, মম জীবন! 

গাড়ী মুখ্য্যেদের কলে পেশীছিল। : . 
ধাওয়াইলেন। af কাছে বসিয়া। ঠাকুর ম্লেহে তাঁহাকে দলিতেছেন, তুমি 
কিছু খাওনা। হাতে করিয়া মেঠাই প্রসাদ দিলেন। 

এইবার শ্রীরামকৃষ্ণ দাক্ষণেশ্বর-কালিবাড়ীতে যাইতেছেন। গাড়ীতে মহেন্দ্র 


আত্মা কৃষ্ণ! 


ছেন ও গান আরম্ভ 
গোর নিতাই ভোমরা দ্য ভাই। [৯২ পণ্ঠা 
মণি সঙ্গে সঙ্গে তছেন। 


কালকাতা__ঠৈতন্যলীলা দর্শন, গোঁরপ্রেমে মাতোয়ারা শ্রীরামকৃষ্ণ ১২৩ 


শ্রীরামকৃষ্ণ (মহেন্দ্রের প্রাত, সহাস্যে)_ প্রেমের অঙ্কুর না হ'তে হ'তে সব 
শদাঁকয়ে বাবে। 

fay শীঘ্র এস। আহা, অনেকাদন থেকে তোমার বাড়ীতে যাব মনে 
করোছিলাম, তা একবার দেখা হ’লো বেশ হলো!” 

মহেন্দ্র_আজ্ঞা, জীবন সার্থক হলো! 

শ্ৰীরামকৃ্ণ-সার্থক ত আছেনই। আপনার বাপও বেশ! সেদিন দেখলাম; 
অধ্যাত্মে বিশ্বাস। 

মহেন্দ্র আজ্ঞা, কৃপা রাখবেন যেন Sle হয়। 

প্রীরামকৃষ্ণ তুমি খুব উদার, সরল। উদার সরল না হলে ভগবানকে 
পাওয়া যায় না। কপটতা থেকে অনেক দূর । 

মহেন্দ্র শ্যামবাজারের কাছে বিদায় লইলেন। গাড়ী চাঁলতেছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রাত)_ যদ Tas কি করলে? 

মাষ্টার (স্বগতঃ)_ঠাকুর সকলের মঙ্গলের জন্য ভাঁবতেছেন। চৈতন্য- 
দেবের ন্যায় ইনিও কি ভক্তি শিখাইতে দেহধারণ কারয়াছেন 


পণ্যদশ খন্ড 


সাধারণ ব্রাহ্গসমাজে শ্রীরামকৃষ২_বিজয় গোস্বামীর প্রাত উপদেশ 
প্রথম পারচ্ছেদ 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ ্রান্মসমাজমান্দরে 
[ মাষ্টার, হাজরা, বিজয়, শিবনাথ, কেদার ] 


আজ শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতা নগরীতে আগমন কাঁরয়াছেন। সপ্তমী পূজা, 
শুক্রবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ খ্টাব্দ। ঠাকুরের অনেকগঢ়াল কাজ 
শারদীয় মহোৎসব_রাজধানী মধ্যে হিন্দুর প্রায় ঘরে ঘরে আজ মায়ের সপ্তমী 
পুজা আরম্ভ। ঠাকুর অধরের বাড়ী প্রাতমা দর্শন কারবেন ও আনন্দময়ণর 
আনন্দোতসবে যোগদান কারবেন। আর একটি সাধ, শ্রীযুন্ত ?শবনাথকে দর্শন 
কাঁরবেন। : 

বেলা আন্দাজ দুই প্রহর হইতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের Booed উপর 
একটি ছাতি হাতে কারয়া মাষ্টার পাদচারণ কারতেছেন। একটা বাঁজল, 
দুইটা বাজিল, ঠাকুর আসিলেন না। শ্রীযুন্ত মহলানাঁবশের ভিসপেনসারর 
ধাপে মাঝে মাঝে বাঁসতেছেন; দুর্গাপূজা উপলক্ষে ছেলেদের আনন্দ ও 
আবালবুদ্ধ সকলের ব্যস্তভাব দোখতেছেন। 

বেলা তিনটা বাজিল 'কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরের গাড়ী আসিয়া উপাস্থত। 
গাড়ী হইতে অবতরণ কাঁরয়াই সমাজমান্দির দৃজ্টে ঠাকুর করজোড়ে প্রণাম 
কাঁরলেন। সঙ্গে হাজরা ও আর দুই একাট ভন্ত। মাষ্টার ঠাকুরের দর্শন লাভ 
কাঁরয়া তাঁহার চরণ বন্দনা কারিলেন। ঠাকুর বাঁললেন, “আম শিবনাথের বাড়ী 
যাইব।” ঠাকুরের আগমনবার্তা শুনিয়া দেখিতে দেখিতে কয়েকটি ব্রাহ্ম ভন্ত 
আসিয়া জাটলেন। তাঁহারা ঠাকুরকে সঙ্গে কারয়া ব্রাহ্মপাড়ার মধ্যে শিবনাথের 
বাড়ীর দ্বারদেশে তাঁহাকে লইয়া গেলেন। 'শিবনাথ বাড়ীতে নাই। ক 
হইবে? দোঁখতে দেখতে ane বিজয় (গোস্বামী), শ্রীযুক্ত মহলানাবশ 
ই arent কতৃপক্ষের উপস্থিত হইলেন ও ঠাকুরকে অভ্যর্থনা 


আসিয়া পা or ঠাকুর একট বসুন_ ইতিমধ্যে শিবনাথ 


কিকাতায়-_সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে শ্রীরামকৃষ্ণ ১২৫ 


[সাধারণ ব্ৰাহ্মসমাজ ও সাইনবোর্ড, সাকার নিরাকার_সমন্বয় ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ (বজয়কে, সহাস্যে) শুনলাম, এখানে নাক সাইন বোর্ড আছে। 
অন্যমতের লোক নাকি এখানে আসবার যো নাই! নরেন্দ্র বললে সমাজে গিয়ে 
কাজ নাই, শিবনাথের বাড়ীতে As! 

“আমি বাল সকলেই তাঁকে ডাকৃছে। দ্বেষাদ্বেষীর দরকার নাই। কেউ 
বলছে সাকার, কেউ ব'লছে িরাকার। আম বালি, যার সাকারে বিশ্বাস, সে 
সাকারই চিন্ত.করুক। যার নিরাকারে বিশ্বাস, সে নিরাকারই "চিন্তা করংক। 
তবে এই বলা যে, মতুয়ার বদ্ধ (Dogmatism] ভাল নয়; অর্থাৎ আমার 
ধর্ম ঠিক আর সকলের ভুল । আমার ধর্ম ঠিক; আর ওদের ধর্ম ঠিক কি ভুল, 
সত্য ia মিথ্যা, এ আমি বুঝতে পাচ্ছিনে_এ ভাব ভাল। কেন না ঈশ্বরের 
সাক্ষাৎকার না করলে তাঁর স্বরূপ বুঝা যায় না। কবীর বলতো, ‘সাকার 
আমার মা, নিরাকার আমার বাপ। কাকো নিন্দো, কাকো বন্দো, দোনো পাল্লা 
ভারী! 

ন্দ-, মুসলমান, AGM, শান্ত, শৈব, বৈষ্ণব, খাঁষদের কালের ব্ৰহ্মজ্ঞানী ও 
ইদানীং ব্ৰহ্মজ্ঞানী তোমরা-সকলেই এক বস্তুকে চাঁহছো। তবে যার যা 
পেটে সয়, মা সেইরুপ ব্যবস্থা করেছেন। মা যাঁদ বাড়ীতে মাছ আনেন, আর 
পাঁচটি ছেলে থাকে, সকলকেই পোলাও কালিয়া ক'রে দেন না। সকলের পেট, 
সমান নয়। কারু জন্য মাছের ঝোলের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মা সকলকেই 
সমান ভালবাসেন। 

“আমার ভাব কি জান? আমি মাছ সব রকম খেতে ভালবাঁস। আমার 
মেয়োল স্বভাব! (সকলের হাস্য)। আম মাছ ভাজা, হলদ্দ দিয়ে মাছ, টকের 
মাছ, বাঁটি-চচ্চাঁড়, এ সব তাতেই আছ। আবার মবাঁড়ঘণ্টোতেও আছি, কাঁলয়া 
পোলোয়াতেও আছি। (সকলের হাস্য)। 

“এক জান?  দেশ-কাল-পান্র ভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম করেছেন। কিন্তু 
সব মতই পথ, মত কিছু ঈশ্বর নয়। তবে আন্তাঁরক Cis ক'রে একটা মত 
আশ্রয় কল্পে তাঁর কাছে পেশছান যায়। খযাঁদ কোন মত আশ্রয় করে তাতে 
ভুল থাকে, আন্তারক হ'লে তান সে ভুল শহধারয়ে দেন। যাঁদ কেউ আন্তাঁরক 
জগন্নাথ দর্শনে বেরোয়, আর ভুলে দক্ষিণাঁদকে না গয়ে উত্তর দিকে যায়, 
তা'হলে অবশ্য পথে কেউ ব'লে দেয় ওহে, ওদিকে যেও না__দাক্ষিণাঁদকে যাও। 
সে ব্যান্ত কখনও না কখন জগন্নাথ দর্শন FACT 

“তবে অন্যের মত ভুল হুয়েছে, এ কথা আমাদের দরকার নাই। যাঁর জগৎ, 
তিনি ভাবৃছেন। আমাদের কর্তব্য, কিসে যো সো কারে জগন্নাথ দর্শন হয়। 
তা তোমাদের মতাঁট বেশ তো! তাঁকে নিরাকার ব'লছো এ তো বেশ। মিছরীর, 
রুট ?সধে ক'রে খাও, আর আড় করে খাও, মিষ্টি লাগবে। 


১২৬ ীীরাসকফকথামৃত__২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ২১শে সেপ্টেম্বর 


"তবে মতুয়ার বৃদ্ধি ভাল নয়। তুমি বহুরপঁীর গল্প শুনেছ। একজন 
বাহ্য কাত্তে গিয়ে গাছের উপর বহুরূগা দেখোঁছল, বন্ধুদের কাছে এসে বললে, 
আম একাট লাল গরাঁগাট দেখে এলুম। তার বিশ্বাস, একেবারে পাকা লাল। 
আর একজন সেই গাছতলা থেকে এসে বললে যে একাঁট সবুজ গরাগাঁট দেখে 
এলদম। তার বিশ্বাস একেবারে পাকা সবুজ কিন্তু যে গাছতলায় বাস 
POS, সে এসে বললে, তোমরা যা বলছো সব ঠিক তবে জানোয়ারাট কখন 
লাল কখন সবুজ, কখন হলদে, কখন কোন রং থাকে না। 

“বেদে তাঁকে সগুণ নির্গণ দুই বলা হয়েছে। তোমরা নিরাকার বলছো | 
একঘেয়ে। তা'হোক্‌। একটা [ঠিক SAA, অন্যটাও জানা যায়। 'তাঁনই 
জানিয়ে দেন। তোমাদের এখানে যে আসে, সে এ'কেও জানে গুকেও জানে৷” 
(দুই একজন ব্রাহ্ম ভন্তের প্রাত অঙ্গাঁল নর্দেশ)। 


দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদ 
বিজয় গোস্বামীর প্রীত উপদেশ 


বিজয় তখনও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুন্ত; এ ব্রাহ্মসমাজে একজন বেতনভোগণ 
আচার্য। আজকাল তানি ব্রাহ্মসমাজের সব নিয়ম মানিয়া চালতে পারতেছেন 
না। সাকারবাদীদের সঙ্গেও মিশিতেছেন। এই সকল লইয়া সাধারণ ব্রাহ্গ- 
সমাজের কর্তৃপক্ষায়দের সঙ্গে তাঁহার মনান্তর হইতেছে । সমাজের ব্রাহ্ম- 
ভক্তদের অনেকেই তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। ঠাকুর হঠাৎ জয়কে 
লক্ষ্য কাঁরয়া আবার বাঁলতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি সহাস্যে)_তুমি সাকারবাদীদের সঙ্গে মেশো 
বালে তোমার নাক বড় নিন্দা হয়েছে? যে ভগবানের ভন্ত তার কনটগ্থ বাধ 
হওয়া চাই। যেমন কামারশালের নাই। হাতুড়ির ঘা অনবরত পড়ছে, তবু 
Tater অসং লোকে তোমাকে কত কি ব'লবে, নিন্দা ক'রবে! তুমি বাঁদ 
আন্তারক ভগবানকে চাও, তুমি সব সহ্য ক'রবে। দষ্টলোকের মধ্যে থেকে 
কি আর ঈশ্বরচিন্তা হয় না? দেখ না, খাঁষরা বনের মধ্যে ঈশ্বরকে চিন্তা 
কর্তো। চারিদিকে বাঘ, ভাল্পক, নানা হিংস্র জন্তু। অসংলোকের, বাঘ 
ভাল্পরকের, স্বভাব ; তেড়ে এসে অনিষ্ট ক'র্বে। ৰ 


কালিকাতা_ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে শ্রীবিজয় গোদ্বামণর ale উপদেশ ৯২৭ 


আওয়াজ ক'রে তাকে ঠান্ডা FES’ হয়। তারপর বাঁড়। ages এলো, তাকেও 
মুখের আওয়াজ ক'রে ঠান্ডা et হয়। তারপর মাতাল | যাঁদ রাগয়ে দাও, 
তাহ'লে বলবে তোর GORA, তোর হেন তেন,-বলে গালাগালি দিবে । 
তাকে বলতে হয়, কি খুড়ো কেমন আছ? তাহলে খুব ব্নাস হবে, তোমার 
কাছে ব'সে তামাক খাবে। 

“অসৎ লোক দেখলে আম সাবধান হয়ে যাই। যাঁদ কেউ এসে বলে, ওহে 
RFC আছে? আম বাল আছে। 

«কেউ কেউ সাপের স্বভাব। তুমি জান না, তোমায় ছোবল দেবে। ছোবল্‌ 
সামলাতে অনেক TM আনূতে হয়। তা না হ'লে হয় তো তোমার এমন 
রাগ হ'য়ে গেল যে, তার আবার উলটে অনিষ্ট কার্তে ইচ্ছা হয়। তবে মাঝে 
মাঝে সংসঙ্গ বড় দরকার। সংসঙ্গ ক'রে ক'ল্লে তবে সদসৎ বিচার আসে ।” 

বিজয়--অবসর নাই, এখানে কাজে আবদ্ধ থাকি। 

শ্রীরামকৃষ্ণ_তোমরা আচার্য; অন্যের ছুটি হয়, Ferg আচার্যের ছাট নাই। 
নায়েব একধার শাসিত কল্পে পার, জাঁমদার আর একধার শাসন POS তাকে 
পাঠান। তাই তোমার ছুটি নাই। (সকলের হাস্য)। 

বিজয় কৃতাঞ্জলি হইয়া) আপনি একট; আশীর্বাদ করুন৷ 

শ্রীরামকৃষ্ণ -ও সব অজ্ঞানের কথা। আশীর্বাদ ঈশ্বর করবেন। 

[ গৃহস্থ ব্ৰহ্মজ্ঞানীকে উপদেশ-_গৃহস্থাশ্রম ও সন্ন্যাস] 


বিজয়_আজ্ঞা, আপাঁন fee; উপদেশ দিন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সমাজগৃহের চত্ুঁদ'কে দৃষ্টি নিক্ষেপ কাঁরয়া, সহাস্যে_এ 
এক রকম বেশ! সারে মাতে। সারও আছে, মাতও আছে। (সকলের হাস্য)। 
আম crt কাটিয়ে জলে গোছ। (সকলের হাস্য)। নক্স খেলা জান? 
সতের ফোঁটার বেশন হ'লে জবলে যায়। একরকম তাস খেলা । যারা সতের 
ফোঁটার কমে থাকে, যারা পাঁচে থাকে, সাতে থাকে, দশে থাকে, তারা সেয়ানা। 
আমি বেশ কাটিয়ে জলে গেছি। 

“কেশব সেন বাড়ীতে লেক্চার দিলে। আমি শুনোছলাম। অনেক 
লোক ব'সে ছিল। চিকের ভিতরে মেয়েরা ছিল। কেশব ব'ল'লে হে ঈশ্বর 
তুমি আশীর্বাদ কর, যেন আমরা ভান্ত-নদীতে একেবারে ডুবে TR! আম 
হেসে কেশবকে বললুম, ভক্তি-নদীতে যাঁদ একেবারে ডুবে যাবে, তা হ'লে 
চিকের ভিতর যাঁরা রয়েছেন, ওঁদের দশা ‘ক হবে? তবে এক কর্ম করো, ডুব 
দেবে, আর মাঝে মাঝে আড়ায় উঠ্‌বে। একেবারে ডুবে তলিয়ে যেও না। এই 
কথা শুনে কেশব আর সকলে হো হো ক'রে হাসতে লাগলো । 

“তা হোক্‌। আন্তারক হ'লে সংসারেও ঈশব্রলাভ করা যায়। ‘আমি 
ও আমার' এইটি অজ্ঞান। হে ঈশ্বর, তুমি ও তোমার এইাটই জ্ঞান। 


১২৮ ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথমৃত--২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ২৬শে সেপ্টেম্বর 


“সংসারে থাকো, যেমন বড় মানুষের বাড়ীর ঝা । সব কাজ করে, ছেলে ' 
মানুষ করে, বাবুর ছেলেকে বলে আমার হার, কিন্তু ‘মনে মনে বেশ জানে, 
এ বাড়ী আমার নয়, এ ছেলেও আমার নয়। সে সব কাজ করে, কিন্তু তার 
মন দেশে পড়ে থাকে। তেমানি সংসারে সব কর্ম কর কিন্তু ঈশ্বরের দিকে 
মন রেখো । আর জেনো যে, গৃহ, পাঁরবার, পুত্র, এ সব আমার নয়, এ সব 
তাঁর। আম কেবল তাঁর দাস। 

“আম মনে ত্যাগ Fee বাল। সংসার ত্যাগ বাল না। . অনাসন্ত হয়ে 
সংসারে থেকে, আন্তারক চাইলে, তাঁকে পাওয়া যায়। 


[ব্রাঙ্গসমাজ ও ধ্যানযোগ__ Yoga Subjective and Objective] 


(বজয়ের প্রাত)_“আমি চক্ষু বুজে ধ্যান Fes তারপর ভাবলুম 
এমন কল্‌লে (চক্ষ বজলে) ঈশ্বর আছেন, আর এমন কল্‌লে (চক্ষ; খুললে) 
কি ঈশ্বর নাই, oe, খুলেও দেখাছ, ঈশ্বর সর্বভূতে রয়েছেন। মানুষ, 
জীবজন্তু, গাছপালা, চন্দরসূর্য মধ্যে, জলে, স্থলে, সর্বভূতে তান আছেন। 


[ শিবনাথ_শ্ৰীয্ুন্ত কেদার চাট্‌য্যে ] 


“কেন শিবনাথকে চাই? যে অনেক দন ঈশ্বরাচন্তা করে, তার ভিতর 
সার আছে। তার ভিতর ঈশ্বরের শান্ত আছে। আবার যে ভাল গায়, ভাল 
বাজায় কোন একটা বিদ্যা খুব ভাল রকম জানে, তার ?ভতরেও সার আছে। 
ঈশ্বরের শক্তি আছে। এটি গীতার মত*। চণ্ডীতে আছে, যে খুব সুন্দর, 
তার ভিতরও সার আছে, ঈশ্বরের শান্ত আছে। (জয়ের প্রাত) আহা! 
কেদারের কি স্বভাব হয়েছে! এসেই কাঁদে! চোখ দুটি সর্বদাই যেন ছানা- 
বড়া হয়ে আছে।” 

বিজয়_সেখানে কেবল আপনার কথা, আর তান আপনার কাছে আসবার 
জন্য ব্যাকুল! 

কিয়ংক্ষণ পরে ঠাকুর গাত্রোখান কারলেন। ব্রাহ্ম ভন্তেরা নমস্কার কারলেন। 
{তানিও তাঁহাঁদগকে নমস্কার করলেন। ঠাকুর গাড়ীতে উঠিলেন। অধরের 
বাড়ীতে প্রতিমা দর্শন করিতে যাইতেছেন। 


*বদ্‌যাদ্বিভাতমৎ age শ্রীমদর্জ'তমেব বা। 
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবমূ I 
TOMY চাষ Ames) তখন সরকারী কাজ উপলক্ষে “ঢাকায় ছিলেন। 


শ্রীবজয় গোস্বামী যখন ঢাকায় মাঝে মাঝে যাইতেন, তখন তাঁহার ales দেখা হইত। 
দুজনেই ভন্ত, পরস্পর দর্শনে আনন্দ কাঁরতেন। 


ষোড়শ খণ্ড 
রামের বাটীতে ভন্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ 


প্রথম পারচ্ছেদ 
মহান্টমী দিবসে রামের বাটাীতে শ্রীরামকৃষ্ণ 


আজ AAA, মহান্টমী, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ AT ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
কাঁলকাতায় প্রাতমা দর্শন কাঁরতে আসয়াছেন। অধরের বাড়ী শারদীয় 
দুর্গোৎসব হইতেছে। ঠাকুরের তিন দিন নিমন্তণ। অধরের বাড়ী প্রাতমা 
সুরেন্দ্র, চুনিলাল, নরেন্দ্র, নিরঞ্জন, নারা'ণ, হারশ, বাবুরাম, মাষ্টার ইত্যাদি 
অনেকে উপাঁস্থত আছেন। বলরাম, রাখাল এখন বৃন্দাবনধামে বাস 
কাঁরতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয় ও কেদার TOG, সহাস্যে)_আজ বেশ মিলেছে। দু'জনেই 
একভাবের ভাবা । (বিজয়ের ats) হ্যাঁগা, শিবনাথ 2 আপাঁন__ 

িজয়__আজ্ঞা হাঁ, তিনি শুনেছেন। আমার সঙ্গে দেখা হয়ান। তবে 
আমি সংবাদ পাণঠিয়োছলুম, আর তান শুনেওছেন। 

ঠাকুর শিবনাথের বাড়ী গিয়াছলেন, তাঁহার algo দেখা কারবার জন্য 
কিন্তু দেখা হয় নাই। পরে বিজয় সংবাদ দয়াছলেন, কিন্তু শিবনাথ কাজের 
ভিড়ে আজও দেখা করতে পারেন নাই। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়াদির প্রাত)_মনে চাঁরাট সাধ উঠেছে। 

“বেগুন দিয়ে মাছের ঝোল খাব। [শবনাথের সঙ্গে দেখা ক'রবো। হারি- 
নামের মালা এনে ভন্তেরা জপ্‌বে, দেখবো । আর আট আনার কারণ অস্টমীর 
দিন তন্ত্রের সাধকেরা পান ক'রবে, তাই দেখবো আর প্রণাম ক'রবো।” 

নরেন্দ্র সম্মুখে বসিয়া। এখন বয়স ২২/২৩। কথাগদাল বাঁলতে বালতে 
ঠাকুরের দৃষ্টি নরেন্দ্রের উপর পাঁড়ল। ঠাকুর দাঁড়াইয়া পড়িলেন ও সমাধিস্থ 
হইলেন | নরেন্দ্র হাঁটুতে একটি পা বাড়াইয়া দিয়া এ ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। 
সম্পূর্ণ বাহ্যশন্য, চক্ষু স্পন্দহীন! 


[ God impersonal and personal— সাচ্চদানন্দ ও কারণানন্দময়ী__ 
রাজা ও ব্রহ্গার্ধ! ঈশ্বরকোটি ও জীবকোটি_ 
নিত্যাঁসদ্ধের থাক] 
অনেকক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইল । এখনও আনন্দের নেশা BOM যায় 
নাই। ঠাকুর আপনা আপান কথা কহিতেছেন. ভাবস্থ হইয়া নাম কাঁরতেছেন। 


২য়_৯ 


১৩০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত_২য় ভাগ [১৮৮৪, ২৮শে সেপ্টেম্বর 


বালতেছেন_ সচ্চিদানন্দ! সাচ্চদানন্দ! সচ্চিদানন্দ! ব'লবো? না, আজ 
কারণানন্দদায়নী! কারণানন্দময়ী! সা রে গা মা পা ধা ATI নী-তে থাকা 
ভাল নয়_অনেকক্ষণ থাকা বায় না। এক গ্রাম নীচে থাকৃবো। 

“স্থল, সুক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ! মহাকারণে গেলে চুপ৷ সেখানে কথা 
চলে না! 

“ঈশবরকোট মহাকারণে গিয়ে ফিরে আসতে পারে। অবতারাঁদি ঈশ্বর-' 
কোট । তারা উপরে উঠে, আবার নীচেও আসতে পারে। ছাদের উপরে 
উঠে, আবার Priy দিয়ে নেমে নীচে আনাগোনা ক'র্তে পারে। অনুলোম, 
বিলোম। সাততোলা বাড়ী, কেউ বার বাড়ী পর্যন্ত যেতে পারে। রাজার 
ছেলে, আপনার বাড়ী সাত-তোলায় যাওয়া আসা কার্তে পারে। 

“এক এক রকম SLUT আছে, একবার এক রকম ফুল কেটে গেল, তারপর 
খানিকক্ষণ আর এক. রকম ফুল কাট্‌ছে তার পর আবার আর এক রকম। 
তার নানা রকম ফুলকাটা ফুরোয় না। 

“আর এক রকম তুবূড়ী আছে, আগুন দেওয়ার একট পরেই ভস্‌ ক'রে 
উঠে ভেঙ্গে যায়! বাঁদ সাধ্যসাধনা করে উপরে যায়, ত আর এসে খপর দেয় 
না। জীবকোটর সাধ্যসাধনা করে সমাধি হ'তে পারে। কিন্তু সমাঁধর পর 
নীচে আসতে বা এসে খপর দিতে পারে ATI 

“একটি আছে, নিত্যাসম্ধের থাক্‌। তারা জন্মাবাধ ঈশ্বরকে চায়, 
সংসারে কোন জিনিস তাদের ভাল লাগে না। বেদে আছে, হোমাপাখার কথা। 
এই পাখা খুব উচ্ আকাশে থাকে। এ আকাশেই ডিম পারে। এত Soc 
থাকে যে ডিম অনেকাঁদন ধরে পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে for ফুটে 
নায়! তখন ছানাট পড়তে থাকে। অনেক দিন ধ'রে পড়ে। পড়তে 
পড়তে চোখ ফুটে যায়। যখন মাটির কাছে এসে পড়ে, তখন তার চৈতন্য 
হয়। তখন বুঝতে পারে যে, মাটি গায়ে ঠেকলেই মৃত্যু। পাখী চিৎকার 

র মাটিতে মৃত্যু, মাটি দেখে ভয় হয়েছে! এখন 


“অবতারের সঙ্গে যারা আসে, তারা 


নিত্যাসদ্ধ, কার; বা শেষ জল্ম। 
(বিজয়ের প্রাত)_“তোমাদের 


দুই-ই আছে। যোগ ও ভোগ। জনক 
তাই জনক রাজার্ধ, রাজা খাঁষ, দুই-ই। 


ন 
মূর্তি CS AS সাধ্যসাধনা করে জ্ঞান হয়েছে। শুকদে জ্ঞানের 
GIS অর্থাৎ জ্ঞানের জমাট বাঁধা। এমনি হয়েছে সাধ্যসাধনা ক'রে নয়।” 


কালিকাতা-__মহাচ্টমীদিবসে রামের বাটীতে বিজয় প্রভৃতি সঙ্গে ১৩১: 


কথাগুলি বালতে বলিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ apie’ হইলেন। এখন 
ভক্তদের সাহত কথা কাঁহতে পারবেন 
কেদারকে গান করিতে বাঁললেন। কেদার গাইতেছেন__ 
(১)-মনের কথা কইব কি সই কইতে মানা। 
দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে ATU 
মনের মানুষ হয় যে জানা, 
ও তার নয়নেতে যায় গো চেনা, সে দুই এক জনা । 
ভাবে ভাসে রসে ডুবে, ও সে উজান পথে করে আনাগোনা ॥ 
(ভাবের TAA উজান পথে করে আনাগোনা |) 
€২) গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়। 
তার 'হল্লোলে পাষণ্ড-দলন এ TAU তলিয়ে যায়॥ 
গোরচাঁদের প্রেম-কুমীরে বলেছে গো সই। 
এমন ব্যথার ব্যথী কে আর আছে 
হাত ধরে টেনে তোলায়॥ 
€৩)_যে জন প্রেমের ঘাট চেনে ATI 
গানের পর আবার ঠাকুর ভন্তদের সাহত কথা কাহতেছেন। শ্রীযুক্ত কেশব, 
সেনের ভাইপো নন্দলাল উপস্থিত ছিলেন। তিনি ও তাঁর দুই একটি ব্রাহ্ম- 
বন্ধ ঠাকুরের কাছেই বাঁসয়াছেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়াদ ভক্তদের প্রাত)_কারণের বোতল একজন এনেছিল, 
আমি ae গিয়ে আর PACA AT! 
বিজয়_ আহা! 
শ্রীরামকৃষ্ণ_সহজানন্দ হ'লে অমনি নেশা হয়ে যায়! মদ খেতে হয় না। 
মার চরণামৃত দেখে আমার নেশা হয়ে যায়। ঠিক যেন পাঁচ বোতল মদ 
খেলে হয়! 


[জ্ঞানী ও ভক্তদের অবস্থাজ্ঞানী ও ভক্তের আহারের নিয়ম ] 


“এ অবস্থায় সব সময় সব রকম খাওয়া চলে না।” 

নরেন্দ্র_খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে যদ্‌চ্ছালাভই ভাল। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_অবস্থা বিশেষে উাঁট হয়। জ্ঞানীর পক্ষে কিছুতেই দোষ 
নাই ৷ গীতার মতে জ্ঞানী আপনি খায় না, কুণ্ডালনীকে আহুতি দেয়। 

“ভক্তের পক্ষে উটি নয়। আমার এখনকার অবস্থা_বামুনের দেওয়া 
ভোগ না হ'লে খেতে পারি না! আগে এমন অবস্থা ছিল, দাক্ষিণে*বরের 
ওপার থেকে মড়াপোড়র যে গন্ধ আসতো, সেই গন্ধ নাক দিয়ে টেনে নিতাম 
এত মিষ্ট লাগ্তো। এখন সব্বাইয়ের খেতে পারি AT! 


১৩২ ্প্রীরামক্কথামত--২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ২৮শে সেপ্টেম্বর 


“পার না বটে, আবার এক একবার হয়ও। কেশব সেনের ওখানে (নব 
বৃন্দাবন) থিয়েটারে আমায় নিয়ে গিয়োছল। aris, eer আনলে। তা ধোবা 
কি নাপিত আনূলে, জানি না। (সকলের হাস্য)। বেশ CALS রাখাল 
ব'ল্‌লে একটু খাও। 

(নরেন্দ্রের প্রাত)_“তোমার এখন হবে। তুমি এতেও আছ, আবার ওতেও 
আছ! তুমি এখন সব খেতে পার্‌বে। 

(ভন্তদের প্রত) “শুকর মাংস খেয়ে যাঁদ ঈশ্বরে টান থাকে, সে লোক 
ধন্য! আর হবিষ্য ক'রে যাঁদ কামিন' কাণ্নে মন থাকে, তা হলে সে ধিক্‌ । 


কামারপ॥কুর গমন; ধনী কামারিনণ; রামলালের বাপ 
গোবিন্দ রায়ের নিকট আল্লামন্তর] 


“আমার কামারবাড়ীর দাল খেতে ইচ্ছা ছিল; ছেলেবেলা থেকে কামাররা 
বলতো বামদনেরা কি রাঁধৃতে জানে? তাই খেল,ম, কিন্তু, কামারে কামারে 
গম্ধ*। (সকলের হাস্য)। 

“গোবিন্দ রায়ের কাছে আল্লা মন্ত নিলাম। কুঠিতে প্যাঁজ "দিয়ে রান্না 
ভাত হ'লো। খানিক খেল;ম। মাণ মল্লিকের (বেরাহনগরের) বাগানে TAA 
রান্না খেলঃম, কিন্তু কেমন একটা ঘেন্না হ'লো। 

“দেশে গেলুম; রামলালের বাপ ভয় পেলে । ভাব্‌লে. যার তার বাড়ীতে 
খাবে। ভয় পেলে, পাছে তাদের জাতে বার ক'রে দেয়। আমি তাই বেশন- 
দিন থাকতে পারলুম না; চ'লে এলুম। - 


[বেদ, প;রাণ তন্ত্রমতে শ্দ্ধাচার কিরূপ] 


- বিেদ-পঢরাণে বলেছে “SMTA! বেদ পুরাণে যা ব'লে গেছে-কোরো 
না, অনাচার হবে"_তন্বে আবার তাই ভাল ব'লেছে। 

“ক অবস্থাই গেছে! মুখ করতুম আকাশ-পাতাল জোড়া, আর ‘aT 
TQ! যেন, মাকে 


এই হাঁদপদ্মে বসাইয়ে, মনোমানসে পৃঁজব॥ 
(তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার) 


গণ্ডযোগে জনামলে সে হয় মাখেকো ছেলে। 


*ঠাকুর তাঁহার ভিক্ষামাতা ধনী কামারনীর বাড়ীতে গিয়াছিলেন। 


কালিকাতা-_মহান্টমীদবসে রামের বাটীতে বিজয় প্রভাত সঙ্গে ১৩৩ . 


এবার তুমি খাও {ক আম খাই মা, WTA একটা ক'রে যাব॥ 
হাতে BAT মুখে কালী, সর্বাত্গে কালী মাঁখব। 
যখন আসবে শমন বাঁধবে কসে, সেই কালী তার মুখে Tran 
Qin বল কাল খেলে, কালের হাতে ঠেকা IAT! 
আমার ভয় {ক তাতে, কালী ব'লে PLACA কলা দেখাবো ॥ 
ডাকিনী যোগিনী দিয়ে, তরকারী বানায়ে খাবো। 
মৃণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে অম্বলে সম্বরা দিব 
কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ, ভালমতে তাই জানাবো । 
তাতে মন্ত্রের সাধন, শরীর পতন, যা হবার তাই ঘটাইব। 
“উন্মাদের মতন অবস্থা হ’য়োছল | এই ব্যাকুলতা!” 
নরেন্দ্র গান গাইতে লাগলেন__ 
আমায় দে মা পাগল করে আর কাজ নাই জ্ঞানাবচারে। 
গান শুনিতে “glace ঠাকুর আবার সমাধস্থ। 
সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুর গাররাণীর ভাব আরোপ করিয়া আগমনী 
গাইতেছেন। গাঁররাণী ব'লছেন, পুরবাসীরে! আমার fe উমা এসেছে? 
ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া গান গাইতেছেন। 
গানের পর ঠাকুর ভক্তদের বলিতেছেন, “আজ মহাম্টমী কি না; মা 
এসেছেন! তাই এত উদ্দীপন হচ্ছে!” 
কেদার- প্রভূ! আপনিই এসেছেন। মা কি আপনি ছাড়া? 
ঠাকুর অনাদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আনমনে গান ধারলেন__ 
তারে কৈ CATA সই, হলাম যার জন্য পাগল। 
ব্ৰহ্মা পাগল, বিষ্ণু পাগল, আর পাগল শিব ॥ 
{তন পাগলে য্যান্ত ক'রে ভাঙ্গল নবদ্বীপ॥৷ 
আর এক পাগল দেখে এলাম বৃন্দাবন মাঝে ৷ 
রাইকে রাজা সাজায়ে আপনি কোটাল সাজে৷ 
আর এক পাগল দেখে এলাম নবদ্বীপের পথে। 
রাধাপ্রেম সুধা বলে, করোয়া FIPS হাতে। 
আবার ভাবে মত্ত হইয়া ঠাকুর গাহতেছেন_ 
কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা, সুধা তরঙ্গিণী! 
ঠাকুর গান কাঁরতেছেন। হঠাৎ “হাঁরবোল হাঁরবোল” বালিতে বালিতে 
শবজয় দণ্ডায়মান। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবোন্মত্ত হইয়া বিজয়াদ we সঙ্গে 
নৃত্য কারতে লাগিলেন। 


দ্বিতীয় পারচ্ছেদ 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভন্ত সঙ্গে 


কাঁত্তনান্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয়, নরেন্দ্র ও অন্যান্য ভন্তেরা আসন গ্রহণ 
কাঁরলেন। সকলের দৃষ্টি ঠাকুরের দিকে। সন্ধ্যার কিছু বিলম্ব আছে। 
ঠাকুর ভন্তদের সাহত কথা কাঁহতেছেন। তাঁহাদের কুশল প্রশ্ন করিতেছেন। 
Gera আত বিনীতভাবে হাত জোড় করিয়া আঁত am; ও মিষ্ট কথায় ঠাকুরের 
কাছে কি নিবেদন কারতেছেন। কাছে নরেন্দ্র, চ্যান, সুরেন্দ্র, রাম, মাষ্টার 
ও হারশ। 

কেদার (শ্রীরামকৃষ্ের প্রতি, বিনীতভাবে)__মাথাঘোরাটা কসে সেরে যাবে? 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)_ও হয়; আমার হয়েছিল! একট; একট: বাদামের 
তেল 'দিবেন। শুনেছি, দিলে সারে। 

কেদার_যে আজ্ঞা 

শ্রীরামকৃষ্ণ (via প্রাত)ক গো, তোমরা সব কেমন আছ? 

চ্যান_ আজ্ঞা, এখন সব মঙ্গল। বুন্দাবনে বলরাম বাবু, রাখাল এ'রা সব 
ভাল আছেন। : 

শ্রীরামক্ণ_তুমি অত সন্দেশ কেন পাঠিয়েছঃ 

। চ্যুন_আজ্ঞা, বৃন্দাবন থেকে এসোছি__ 

চ্টানলাল বলরামের সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছলেন ও কয়মাস ছিলেন। . 
ছাঁট শেষ হইয়াছে, তাই wets ফারয়াছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (হ'রিশের প্রতি)_তুই দুই একাঁদন পরে যাস। অসুখ ক'রেছে, 
আবার সেখানে পড়াবি। 

(নারা'ণের aie, সদ্নেহে)_«বোস্‌ কাছে এসে APL! কাল যাস-_ গিয়ে 
টি খাবি। (মাষ্টারকে দেখাইয়া) এর সঙ্গে যাবি? (মাস্টারের প্রাত) 
om? ৰ 


শাণ্টারের সেই দিনই ঠাকুরের সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা । তাই চিন্তা 


কাঁরতেছেন। 
সুরেন্দ্র অনেকক্ষণ ছিলেন, 


কাঁলকাতা__রামের বাটতে মহা্টমীদবসে ঠাকুরের প্রার্থনা ee 


সুরেন্দ্র কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুর তাঁর tree দ্‌ষল্টপাত করিয়া 
বাঁলয়া উঠলেন, তুমি কারণ খেয়েছ? বাঁলয়াই ভাবে আবিষ্ট। 

সন্ধ্যা হইল। কাত বাহ্য লাভ কাঁরয়া ঠাকুর মার নাম কাঁরয়া আনন্দে 
গান ধাঁরলেন_ 


{শিব সঙ্গে সদারঙ্গে আনন্দে মগনা, 
সুধাপানে ঢল ঢল ঢলে কিন্তু পড়ে না (AT)! 
বিপরীত রতাতুরা, পদভরে কাঁপে ধরা, 
উভয়ে পাগলের পারা লজ্জা ভয় আর মানে AT! 
সন্ধ্যা হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হারনাম কাঁরতেছেন! মাঝে মাঝে 
হাততালি 'দিতেছেন। স্বরে বাঁলতেছেন-হাঁরবোল, হাঁরবোল, হারিময় 
হারবোল; হরি হাঁর হারবোল। 


আবার রাম নাম কাঁরতেছেন, রাম, রাম, রাম! রাম, রাম, রাম, রাম! 
[ঠাকুরের প্রার্থনা How To Pray ] 


ঠাকুর এইবার প্রার্থনা কারতেছেন_-“ও রাম! ও রাম! আমি ভজনহীন, 
সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন_আম ক্লীয়াহীন! রাম শরণাগত! ও রাম 
গরণাগত! দেহসুখ চাইনে রাম! লোকমান্য চাইনে রাম! অষ্টসিদ্ধি চাইনে 
রাম! শতাসাদ্ধি চাইনে রাম! শরণাগত, শরণাগত! কেবল এই করো-_যেন 
তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধাভন্তি হয় রাম! আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী 
মায়ায় মুগ্ধ হই না, রাম! ও রাম, শরণাগত!” 

ঠাকুর প্রার্থনা কারিতেছেন, সকলে একদ্‌ণ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া 
রাঁহয়াছেন। তাঁহার করুণামাখা স্বর শদীনয়া অনেকে অশ্রনসংবরণ কাঁরতে 
পাঁরতেছেন AT! 

রাম কাছে আপসয়া দাঁড়াইয়াছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ রোমের প্রাত)_রাম! তুমি কোথায় ছিলে ? 

রাম_ আজ্ঞা, উপরে ছিলাম । 

ঠাকুর ও ভক্তদের সেবার জন্য রাম উপরে আয়োজন কাঁরতোঁছলেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ রোমের প্রতি, সহাস্যে)-উপরে থাকার চাইতে নীচে থাকা কি 
ভাল নয়? নীচ জামতে জল জমে, GD, জাম থেকে জল গাঁড়য়ে চালে আসে। 
রাম (হাসিতে হাঁসিতে)_আজ্ঞা, হাঁ। 

ছাদে পাতা হইয়াছে। রামচন্দ্র ঠাকুর ও ভন্তগণকে লইয়া গেলেন ও 
পাঁরতোষ Sisal খাওয়াইলেন। উৎসবান্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, নিরঞ্জন, মাষ্টার | 
প্রীত সঙ্গে অধরের বাড়ী গমন কাঁরলেন। সেখানে মা আসিয়াছেন। আজ 
মহাম্টমী! অধরের বিশেষ প্রার্থনা, ঠাকুর উপস্থিত থাকবেন, তবে তাঁহার 
পুজা সার্থক হইবে । 


সপ্তদশ খণ্ড 

দক্ষিণেশ্বরে নবমীপন্জা দিবসে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ 
প্রথম পরিচ্ছেদ 

দাক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভাতি সঙ্গে 


আজ নবমী পুজা, সোমবার, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ ArT! এইমাত্র 
রাত্রি প্রভাত হইল। মা কালীর মঙ্গল আরতি হইয়া গেল। নহবৎ হইতে 
রোশনচোঁক প্রভাতী রাগরাগিনী আলাপ কাঁরতেছে। চাঙ্গারী হস্তে মালীরা 
ও সাঁজ হস্তে ব্রাহ্মণের পজ্পচয়ন কারতে আসিতেছেন। মার পূজা হইবে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ আঁত প্রত্যুষে অন্ধকার থাকিতে থাকতে উঠিয়াছেন। ভবনাথ, 
TAM, নিরঞ্জন ও মাষ্টার গত রাত্রি হইতে রাহয়াছেন। তাঁহারা ঠাকুরের 
ঘরের বারান্দায় শুইয়াছিলেন। De, উন্মীলন কাঁরয়া দেখলেন, ঠাকুর 
মাতোয়ারা হইয়া নতত্য কারতেছেন। বাঁলতেছেন_ জয় জয় দযর্গে! জয় জয় 
Heat I 


ঠিক একটি বালক! কোমরে কাপড় নাই। মার নাম করিতে কাঁরতে ঘরের 
মধ্যে নাচয়া বেড়াইতেছেন। 


কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বালিতেছেন-_সহজানন্দ, সহজানন্দ! শেষে গোঁবন্দের 
নাম বার বার বলিতেছেন__ 


প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন! 
ভন্তেরা উঠিয়া বসিয়াছেন! একদজ্টে ঠাকুরের ভাব দেখিতেছেন। হাজরাও 


কালীবাড়ীতে আছেন। ঠাকুরের ঘরের দাঁক্ষণপূর্ব বারান্ডায় তাঁহার আসন। 
লাটুও আছেন ও তাঁহার 


বাটিতে ঠাকুর আসিয়া একটি মাদুরে বাঁসলেন। ভবনাথ ও মাতার 


বাসয়া আছেন। অন্যান্য ভন্তেরাও মাঝে মাঝে আসিয়া afore 
[জীবকোটি সংশয়াত্মা (Sceptic) -ঈশবরকোটি স্বতঃসিম্ধ বিশ্বাস] 
শ্রীরামকৃষ্ণ ভেবনাথের প্রাত 


fe জানিস্‌, যারা জীবকোটি, তাদের বিশ্বাস 
সহজে হয় না। ঈশ্বরকোটির বিশ্বাস স্বতগীসদ্ধ। eM ‘ক’ লিখতে 
একেবারে কান্না_কৃষ্ণকে মনে পড়েছে! জীবের স্বভাব_সংশয়াত্বক বপ্ধি। 
তারা বলে, হাঁ, বটে, কিন্তু_। REAL, 


দাঁক্ষণে*বর-মন্দিরে-_নবমীপূজাদবদে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ১৩৭ 


“হাজরা কোন রকমে বিশ্বাস করবে না যে, ব্রহ্ম ও শান্ত, শান্ত আর 
শান্তমান অভেদ। যখন নিক্কিয় তাঁকে ব্ৰহ্ম বলে কই; যখন HI, স্থিতি, 
প্রলয় করেন, তখন শান্ত বাল। কিন্তু একই বস্তু; অভেদ। আগ্ন বললে, 
দাঁহকা শান্ত অমনি বুঝায়; দাহিকা শান্ত বললে, আঁগ্নকে মনে পড়ে। একটাকে 
ছেড়ে আর একটাতে চিন্তা করবার যো নাই। 


“তখন প্রার্থনা TIL, মা হাজরা এখানকার মত উলটে দেবার চেষ্টা 
কচ্চে। হয় ওকে বুঝিয়ে দে. নয় এখান থেকে সরিয়ে দে। তার পর দিন, 
সে আবার এসে বলংল, হাঁ মানি। তখন বলে যে, বিভু সব জায়গায় আছেন।” 

ভবনাথ (সহাস্যে)_হাজরার এই কথাতে আপনার এত SG বোধ হয়েছিল ? 

শ্রীরামকৃ২_আমার অবস্থা বদলে গেছে। এখন লোকের সঙ্গে হাঁকডাক 
BUS পারি না। হাজরার সঙ্গে যে তর্কঝগড়া করবো, এ রকম অবস্থা 
আমার এখন নয়। যদু মাঁজ্লকের বাগানে হৃদে* বললে, মামা, আমাকে রাখবার 
“fe তোমার ইচ্ছা নাই? আমি বললাম, না, সে অবস্থা এখন আমার নাই, এখন 
তোর সঙ্গে হাঁকডাক করবার যো নাই। 


[ পব্কথা-__কামারপ্যকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ_জগৎ চৈতন্যময়__বালকের বশবাস ] 


“জ্ঞান আর অজ্ঞান কাকে বলে £_ যতক্ষণ ঈশ্বর দুরে এই বোধ ততক্ষণ 
অজ্ঞান; যতক্ষণ হেথা হেথা বোধ, ততক্ষণ জ্ঞান। 


“যখন ঠিক জ্ঞান হয়, তখন সব জিনিস চৈতন্যময় বোধ হয়। আমি 
শিবুর সঙ্গে আলাপ করতুম ৷ শিবু তখন খুব ছেলেমানষ_চার পাঁচ বছরের 
হবে। ওদেশে তখন আছি। মেঘ ডাকছে, বিদ্যুৎ হচ্ছে। শিব: বলছে ALU 
ওঁ চক্মাঁক ঝাড়ছে! (সকলের হাস্য)। একাদন দেখি, সে একলা ফাঁড়ং 
ধরতে যাচ্ছে। কাছে গাছে পাতা ARTA! তখন পাতাকে বলছে চুপ, চুপ, 
আম ফড়িং ধরবো। বালক সব চৈতন্যময় দেখছে! সরল বিশ্বাস, বালকের 
feat না হ'লে ভগবানকে পাওয়া যায় না। উঃ আমার ক অবস্থা ছিল! 
একাদন ঘাসবনেতে কি কামড়েছে। তা ভয় হ'ল, যাঁদ সাপে কামূড়ে থাকে! 
তখন fe কার! শুনেছিলাম, আবার যাঁদ কামড়ায়, তা'হলে বিষ তুলে লয়। 
অমান সেইখানে বসে গর্ত খুজতে লাগল:ম, যাতে আবার কামড়ায়। এ রকম 
কচ্চি একজন বললে, কি কচ্ছেন? সব শুনে সে বললে, ঠিক এখানে কামড়ান 


* হৃদয়ের তখন বাগানে আসবার হুকুম ছিল না। কর্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহার উপর 
অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। হৃদয়ের ইচ্ছা যে, ঠাকুর রিয়া কাঁহয়া আরার তাঁহাকে কর্মে 
{নযুন্ত করাইয়া দেন। হৃদয় ঠাকুরের খুব সেবা কাঁরতেন; কিন্তু Wise বালিতেন। 
ঠাকুর অনেক সহ্য কারিতেন, মাঝে মাঝে খুব তিরস্কার কারতেন। 
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চাই, যেখানটিতে আগে কামড়েছে। তখন উঠে আসি। বোধ হয় face িছে 
কামড়োছল। 

“আর একদিন রামলালের কাছে শুনোছলাম, শরতের হম ভাল। কি 
একটা শ্লোক আছে, রামলাল বলোছল। আমি কল্‌কাতা থেকে গাড়ী করে 
আসবার সময় গলা বাড়িয়ে এল্‌ম, যাতে সব হিমটুকু লাগে। তারপর 
অসুখ!” (সকলের হাস্য)। 


[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ওষধ ] 


এইবার ঠাকুর ঘরের ভিতর আঁসয়া বাঁসলেন। তাঁর পা দুটি একট; 
ফলো ফুলো হয়েছিল। ভক্তদের হাত দিয়ে দেখতে বললেন, আঙ্গুল দিলে 
ডোব হয় কি না। একট; একটু ডোব হ'তে লাগৃলো; কিন্তু সকলেই বল্‌তে 
লাগ্‌লেন, ও কিছুই নয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভবনাথকে)_তুই ?সশথর মাহন্দরকে ডেকে দিস্‌। সে বললে 
তবে আমার মনটা ভাল হবে। 

| ভবনাথ (সৈহাস্ে)_আপনার ওষধে খুব িশবাস। আমাদের অত নাই। 

শ্রীরামকৃষ--উষধ তাঁরই। তানই এক রূপে চিকিংসক। গঙ্গাপ্রসাদ 
বললে, আপাঁন রাত্রে জল খাবেন না। আমি এ কথা বেদবাক্য ধরে রেখোঁছ। 
আম জান, সাক্ষাৎ ধন্বন্তার। 


₹ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ' 
নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভাতি মধ্যে সমাধিস্থ 


হাজরা আসিয়া বাসলেন। এ কথা ও কথার পর ঠাকুর হাজরাকে বললেন, 
“দেখ, কাল রামের বাড়ী অতগীল লোক বসেছিল বিজয়, কেদার এরা, তব 


এ শে অনেকগুলি ভন্তের সমাবেশ হইয়াছিল। নরেন্দরকে দেখিয়া 
সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। নরেন্দ্রের হাঁটুর উপর পা chal 


দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সমাধি হইয়াছিল। 1 রি 
দোৌখতে দৌখতে নরেন্দ্র আসিয়া উপাস্থত ন 
নাহল He ঠাকুরের আনন্দের আর সামা 


দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে-_নবমীপ্‌্জাদিবসে ভন্তসগ্ো শ্রীরামকৃষ্ণ ১৩৯ 


তাঁহাকে দেখতে দেখতে ঠাকুরের সমাধি হইল-তাঁহার পিঠের উপর গয়া 
বাঁসলেন; সমাধিস্থ! 
ভবনাথ গান গাইতেছেন__ 
গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ কোরো না। 
ও Wis চরণ, বিনে আমার মন, অন্য কিছ আর জানে না॥ [৪২ পঃ" 
ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল। ঠাকুর গাইতেছেন_ . 
কখন কি রঙ্গে থাক মা, শ্যামা সুধাতরঙ্গিণী। 


ঠাকুর আবার গাইতেছেন__ 
বল রে শ্রীদত্গা নাম। 
(ওরে আমার আমার আমার মন রে)। 
নমো নমো নমো গৌরী, নমো নারায়ণী! 
দুঃখী দাসে কর দয়া তবে গুণ জানি॥ 
তুমি সন্ধ্যা, তুমি দিবা তুমি গো যামিনী 
কখন পুরুষ হও মা, কখন কামিনী 
রামরুপে ধর ধন; মা, কৃষ্ণরুপে বাঁশী । 
ভুলালি শিবের মন মা হ'য়ে এলোকেশী। 
দশ মহাবিদ্যা তুমি মা, দশ অবতার । 
কোনরুপে এইবার আমারে কর মা পার॥ _ 
যশোদা পুজিয়েছিল মা জবা বিজ্বদলে। 
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কৈল কৃষ্ণ দিয়ে কোলে॥ 
যেখানে সেখানে থাকি মা; থাঁক গো কাননে । 
fate দিন মন থাকে যেন ও রাত্গাচরণে। 
যেখানে সেখানে মার মা, মার গো বিপাকে । 
অন্তকালে জিহৰা যেন মা, শ্রীদ,র্গা ব'লে ডাকে॥ 
যদ বল যাও যাও মা, যাব কার কাছে। 
FART তারা নাম, মা আর কার আছে৷ 
যদি বল ছাড় ছাড় মা, আমি না ছাঁড়ব। 
বাজন নুপুর হয়ে মা তোর চরণে বাঁজব। 
যখন বাঁসবে মাগো শিব সন্নিধানে। 
জয় শিব জয় শিব ব'লে বাজিব চরণে॥ 
চরণে িখিতে নাম আঁচড় যদ যায়। 
ভূমিতে লিখিয়ে থুই নাম, পদ দে গো তায় 
শঙ্করী হইয়ে মাগো গগনে উঁড়িবে। 
মীন হয়ে রব জলে মা, নখে তুলে লবে॥ 
নখাঘাতে THAT যখন যাবে গো পরাণী। 
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কৃপা করে দিও মা গো রাঙ্গা চরণ দুখানি॥ 
পার কর ও মা কালী, কালের কামনী। 
তরাবারে দুটি পদ করেছ তরণী॥ 

তুমি স্বর্গ তুমি TOT, তুমি গো পাতাল। 
তোমা হতে হার ব্রহ্মা দ্বাদশ গোপাল 
গোলকে সর্বম্গলা, ব্রজে কাত্যায়নী। 
কাশীতে মা অন্নপূর্ণা অনন্তরুপ্পণী॥ 

দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে যেবা পথে চলে যায়। 
শুলহস্তে শুলপাঁণি রক্ষা করেন তায়॥। 


ভবনাথ নরেন্দ্র প্রভাতি মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি ও নৃত্য 


হাজরা উত্তরপূর্ব বারান্দায় বাঁসয়া হারনামের মালা হাতে কাঁরয়া জপ 
করিতেছেন। ঠাকুর সম্মুখে আসিয়া বাঁসলেন ও হাজরার জপের মালা হাতে 
লইলেন। TGA ও ভবনাথ সঙ্গে । বেলা প্রায় দশটা হইবে। . 

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রাত)_দেখ, আমার জপ হয় না;__না, না, হয়েছে! 
বাঁ হাতে পারি, কিন্তু উাদক (নাম জপ) হয় না! J 

এই বলিয়া ঠাকুর একট; জপ করিবার চেষ্টা করিতে লাগলেন। কিন্তু জপ 
আরম্ভ কাঁরতে গিয়া একেবারে সমাধি! 

ঠাকুর এই সমাধি অবস্থায় অনেকক্ষণ বাঁসয়া আছেন। হাতে মালা-গাছটি 
এখনও রাহয়াছে। ভন্তেরা অবাক্‌ হইয়া দৌখতেছেন। হাজরা [নিজের 
আসনে বাঁসয়া_াঁতানও অবাক হইয়া দোৌখতেছেন। অনেকক্ষণ পরে হুশ 
হইল । ঠাকুর বাঁলয়া উঠলেন, 1খদে পেয়েছে। প্রকাতিস্থ হইবার জন্য এই 
কথাগমীল প্রায় বলেন। 


। মাষ্টার খাবার আনিতে যাইতেছেন। ঠাকুর বাঁলয়া উঠিলেন, “না বাপ 
আগে কালী ঘরে যাব।” 3 
[নবমী পূজা-দিবসে শ্রীরামকৃষ্ণের “STATA ] 


778 উঠান দিয়া দাক্ষিণাস্য হইয়া কালীঘরের দিকে যাইতেছেন। 


দাক্ষিণেশ্বর-মান্দরে__লবমীপ্‌জাদিবসে ভন্তসম্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ১৪১ 


আসলেন, সঙ্গে ভবনাথ ও মাচ্টার। আসিয়াই, হাজরার সম্মুখে আসিয়া 
প্রণাম | হাজরা চাঁৎকার কারিয়া উঠিলেন, বাললেন, কি করেন, ক করেন! 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাললেন, তুমি বল, যে এ অন্যায়? 

হাজরা তক করিয়া প্রায় এই কথা বলিতেন. ঈশ্বর সকলের ভিতরেই 
আছেন, সাধনের দ্বারা সকলেই ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে। 

বেলা হইয়াছে। ভোগ আরতির ঘণ্টা Alea গেল। আঁতাথশালায় 
ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, কাঙ্গাল সকলে যাইতেছে। মার প্রসাদ, রাধাকান্তের প্রসাদ, 
সকলে পাইবে! ভন্তেরাও মার প্রসাদ পাইবেন। আঁতাঁথশালায় ব্রাহ্মণ 
কর্মচারীরা যেখানে বসেন, সেইখানে ভন্তেরা বাঁসয়া প্রসাদ পাইবেন। ঠাকুর 
বাঁললেন, সবাই গিয়ে ওখানে খা-কেমন? (নরেন্দ্র প্রত) না, তুই এখানে 
খাব 2 

«আচ্ছা নরেন্দ্র আর আমি এখানে খাব।” 

ভবনাথ, TAA, মাষ্টার ইত্যাদি সকলে প্রসাদ পাইতে গেলেন। 

প্রসাদ পাওয়ার পর ঠাকুর একট: ‘বিশ্রাম কাঁরলেন, কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। 
ভন্তেরা বারান্দায় বাঁসয়া গল্প কারিতেছেন, সেইখানে আঁসয়া বাঁসলেন ও 
তাঁহাদের সঙ্গে আনন্দ করতে লাগলেন। বেলা দুইটা । সকলে উত্তরপূর্ব 
বারান্দায় আছেন। হঠাৎ ভবনাথ দক্ষিণপূর্ব বারান্দা হইতে ব্রহ্মচারী বেশে 
আসিয়া উপাস্থত। গায়ে গৈরিক বস্ত্র, হাতে FIA, মূখে হাস। ঠাকুর 
ও ভক্তেরা সকলে হাসতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_ওর মনের ভাব এ কি না, তাই এ সেজেছে। 

নরেন্দ্_ও ব্রহ্মচারী সেজেছে, আম বামাচারী Ae! (PH)! 

হাজরা-তাতে পণ্ট মকার, OF এ সব করতে হয়। 

ঠাকুর বামাচারের কথায় চুপ কারিয়া রাহলেন। ও কথায় সায় দিলেন না। 
কেবল রহস্য করিয়া উড়াইয়া দিলেন। হঠাৎ মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতে 
লাগলেন । গাহতেছেন_ এ 


আর ভুলালে ভুলব না মা, দেখেছি তোমার রাঙ্গা DAT! 
[পূর্বকথা_রাজনারায়ণের চণ্ডী নকুড় আচার্ধের গান! 


ঠাকুর বাঁলতেছেন, আহা, রাজনারায়ণের চণ্ডীর গান কি চমৎকার। এ 
রকম করে নেচে নেচে তারা গায়। আর ওদেশে নকুড় আচার্যের গান। আহা, 
fe নৃত্য, কি গান। 

পণ্চবটীতে একটি সাধু আসিয়াছেন। বড় রাগী AKL) যাকে তাকে 
গালাগাল দেন, শাপ দেন! তান খড়ম পায়ে দিয়ে এসে উপাঁস্থত। 

সাধু বাললেন, হি'য়া আগ মলে গা? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হাত জোড় 


১৪২ শ্রশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত__২য় ভাগ [১৮৮৪, ২৯শে সেপ্টেম্বর 


কাঁরয়া সাধুকে নমস্কার করিতেছেন এবং যতক্ষণ সে সাধূটি রহিলেন, ততক্ষণ 
সাধ্দাট চালয়া গেলে ভবনাথ হাসিতে হাসিতে বাঁলতেছেন, আপনার 
সাধুর উপর কি ভক্তি! 
শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_ওরে তমোমুখ নারায়ণ! যাদের তমোগুণ, তাদের . 
এই রকম করে প্রসন্ন করতে হয়। এ যে সাধু! 


[শ্রীরামকৃষ্ণ ও গোলকধাম খেলা_ঠক লোকের aaa জয়] 


গোলোকধাম খেলা হইতেছে। ভন্তেরা খোলতেছেন, হাজরাও খোঁলতেছেন। 
ঠাকুর আসিয়া দাঁড়াইলেন। মাষ্টার ও কিশোরীর ঘণুটি উঠিয়া গেল। ঠাকুর 
দুইজনকে নমস্কার করিলেন! বাঁললেন, ধন্য তোমরা দু ভাই। (মাস্টারকে 
একান্তে) আর খেলো না। ঠাকুর খেলা দেখিতেছেন, হাজরার ঘট একবার 
নরকে পাঁড়য়াছিল। ঠাকুর বলিতেছেন, হাজরার fe হল!__আবার! 

অর্থাৎ হাজরার ঘটি আবার নরকে পাঁড়য়াছে! সকলে হো হো করিয়া 
হাঁসতেছেন। 

AIA TG সংসার ঘর থেকে একেবারে সাতাঁচৎ মুক্তি! লাট ধেই 
ধেই করিয়া নাচিতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, নোটোর যে আহনাদ_দেখ। 
ওর উটি না হলে মনে বড় কষ্ট হত। (ভন্তদের ate একান্তে)_এর একটা 
মানে আছে। হাজরার বড় অহওকার যে, এতেও আমার জিত হবে। ঈশ্বরের 
“এমনও আছে যে, ঠিক লোকের কখনও কোথাও তান অপমান করেন না। 
সকলের কাছেই জয়। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
Tare প্রভাকে স্ত্রীলোক লইয়া সাধন নিষেধ, বামাচার নিন্দা 


CoCr প্রতি)-“তোর আর এ সব শুনে কাজ নাই। 

ভর রব, এদেরও এ রকম। কাশীতে যখন আমি গেলুম, তখন 
একাঁদিন ভৈরবাঁচক্রে আমায় নিয়ে গেল। একজন ক'রে ভৈরব, একজন ক'রে 
ভৈরবী আমার কারণ গান করতে বললে আমি বলাম আম 


দক্ষিণেবর-মন্দিরে__নবমীপূজাদিবসে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ১৪৩ 


কারণ SLS পারি না। তখন তারা খেতে লাগলো। আমি মনে কল্লাম, এই- 

বার বুঝ জপ ধ্যান করবে। তা নয়, নৃত্য করতে আরম্ভ ক'রলে! আমার 

ভয় হতে লাগলো, পাছে গঙ্গায় পড়ে যায়। চক্রাট গঙ্গার ধারে হয়োছল। 
এ্বামী-স্ত্রী যদি ভৈরব-ভৈরবা হয়, তবে তাদের বড় মান। 

(নরেন্দ্রাদ ভক্তের প্রাত)“ক জান? আমার ভাব মাতৃভাব, সন্তান- 
ভাব। মাতৃভাব অতি LATA, এতে কোন ‘বিপদ নাই। SATS, এও 
মন্দ নয়। স্ত্রীভাব__বীরভাব বড় কঠিন। তারকের বাপ এঁ ভাবে সাধন FA! 
বড় কঠিন। ঠিক ভাব রাখা যায় না। 

“নানা পথ ঈশ্বরের কাছে পেশীছিবার। মত পথ। যেমন কালীঘরে যেতে 
নানা পথ 'দিয়ে যাওয়া AA! তবে কোনও পথ শুদ্ধ, কোনও পথ নোংরা, 


* শুদ্ধ পথ দিয়ে যাওয়াই ভাল। 


“অনেক মত-_অনেক পথ-দেখলাম। এ সব আর ভাল লাগে না। পরস্পর 
সব বিবাদ করে। এখানে 'আর কেউ নাই; তোমরা আপনার লোক, তোমাদের 
বলছি, শেষে এই arate, তিনি পূর্ণ আমি তাঁর অংশ; তান প্রভু আমি’ 
তাঁর দাস; আবার এক একবার ভাবি, তানই আমি আমিই তিনি!” 

ভন্তেরা নিস্তব্ধ হইয়া এই কথাগযীল শবাঁনতেছেন। 


[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও মানুষের উপর ভালবাসা-__].০৮০ of Mankind ] 


ভবনাথ (বিনীতভাবে)-লোকের সঙ্গে মনান্তর থাকলে, মন কেমন করে। 
তা হলে সকলকে ত ভালবাসতে পারলুম না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমে একবার কথাবার্তা কইতে-_তাদের সঙ্গে ভাব করতে-_ 
চেষ্টা ক'রবে। চেষ্টা করেও যাঁদ না হয়, তার পর আর ও সব CA না। তাঁর 
শরণাগত হও-_তাঁর চিন্তা কর-তাঁকে ছেড়ে অন্য লোকের জন্য মন খারাপ 
করবার দরকার নাই। 

ভবনাথ-_ ক্রাইন্ট, চৈতন্য, VA সব বলে গেছেন যে, সকলকে ভালবাসবে | 

শ্রীরামকৃষ্*_ভাল ত বাসবে, সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন ব'লে। কিন্তু যেখানে 
দুষ্টলোক, সেখানে দূর থেকে প্রণাম করবে। কি, চৈতন্যদেব? তাঁনও 
শবজাতীয় লোক দেখে প্রভূ করেন ভাব AAT! শ্রীবাসের বাড়ীতে তাঁর 
শাশুড়ীকে চুল ধ'রে বার করা হয়োছল। 

ভবনাথ_সে অন্য লোক বার করোছল। 

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সম্মতি না থাক্‌লে পারে 

“ক করা যায়? যদি অন্যের মন পাওয়া না গেল, ত রাতাঁদন fe এ 
CALS হবে? যে মন তাঁকে দেব, সে মন এদিক ওাঁদক বাজে খরচ ক'রব? 
আমি বলি, মা, আমি নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল কিছুই চাই না, কেবল তোমায় 
চাই! মানুষ নিয়ে ক ক'রবঃ 


১৪৪ শরীপ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_-২য় ভাগ [১৮৮৪, ২৯শে সেপ্টেম্বর 


“ঘরে আসবেন চণ্ডী, শুনবো কত চণ্ডী, 
কত আসবেন্‌ দণ্ডী যোগী জটাধারী! 

“তাঁকে পেলে সবাইকে পাব। টাকা মাটি, মাঁটই টাকা সোনা মাটি, 
মাঁটই সোনা_এই বলে ত্যাগ FHT; গঙ্গার জলে ফেলে দিলূম। তখন ভয় 
হলো যে, মা লক্ষী যদ রাগ করেন। ক্ষীর এশ্বর্য অবজ্ঞা sar! যদ 
খ্যাট বন্ধ করেন। তখন বললুম, মা তোমায় চাই, আর কিছুই চাই না; তাঁকে 
পেলে তবে সব পাব।” 

ভবনাথ (হাসিতে হাসিতে)_এ পাটোয়ারী! 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) হাঁ, AF পাটোয়ারী! 

“ঠাকুর সাক্ষাৎকার হয়ে একজনকে বললেন, তোমার তপস্যা দেখে বড় 
প্রসন্ন হয়োছ। এখন একটি বর নাও। সাধক বললেন, ঠাকুর যদ বর দেবেন 
ত এই বর দন, যেন সোনার থালে নাতির সঙ্গে বসে খাই। এক বরেতে 
TAPIA হ'ল। এ*বর্ধ হল, ছেলে হল, নাতি হল!” (সকলের হাস্য)। 


পণ্চম পরিচ্ছেদ 
ঈশ্বর আভিভাবক- শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভান্ত-_সঙ্কীর্তনানন্দে 


ভন্তেরা ঘরে বাঁসয়াছেন। হাজরা বারান্দাতেই বাঁসয়া আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-হাজরা fe চাইছে জান? কিছ: টাকা চায়, বাড়ীতে কণ্ট। 
দেনা কর্জ। তা, জপ ধ্যান করে বলে, তিনি টাকা দেবেন! 

একজন ভন্ত_তানি ক বাঞ্ছা পূর্ণ কর্তে পারেন নাঃ 

শ্রীরামকৃ্_তাঁর ইচ্ছা! তবে প্রেমোন্মাদ না হ'লে তানি সমস্ত ভার লন 
না। ছোট ছেলেকেই হাত ধরে খেতে বসিয়ে দেয়।- বুড়োদের কে দেয়? 
তর চিন্তা কারে যখন নিজের ভার নিজে নিতে পারে না, তখনই ঈশ্বর ভার 
লন।* 

“নিজে বাড়ীর খবর লবে না! হাজরার ছেলে 


রামলালের কাছে বলেছে 
কাকে আসতে বোলো; আমরা কিছ; চাইবো না! আমার কথাগীল শুনে 
কান্না পেলো | 


শ্রীমঃখ-কাথিত চারতামৃত-শ্রীবৃন্দাবন দর্শন] 
“হাজরার মা বলেছে রামলালকে, 'প্রতাপকে 


* অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ 


FT IMACS | 
তেষাং নিত্যাভিযস্তানাং যোগক্ষেমং 


বহাম্যহম্‌ ৷ [গীতা ৯।২২ 


দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে__নবমীপূজা দিবসে নরেন্দ্রাদ সঙ্গে কীর্তনানন্দ ১৪৫ 


“মা কি কম জানিস গা? চৈতন্যদেব কত বাঁঝয়ে তবে মার কাছ থেকে 
চলে আসতে পাল্লেন। শচী বলোছল, কেশব ভারতীকে কাট্‌বো। চৈতন্য- 
দেব অনেক. করে বোঝালেন। বল্লেন, “মা, তুমি না অনুমতি দিলে আমি 
যাব না। তবে সংসারে যাঁদ আমায় রাখ, আমার শরীর থাকবে না। আর মা, 
যখন তুমি মনে করবে, আমাকে দেখতে পাবে | আমি কাছেই থাকব, মাঝে মাঝে 
দেখা দিয়ে যাব।' তবে শচী অনুমাত দিলেন। 


“মা যতাঁদন ছিল, নারদ ততাঁদন তপস্যায় যেতে পারেন নি। মার সেবা 
করতে হয়োছল কি না! মার দেহত্যাগ হলে তবে হারসাধন করতে বেরুলেন। 


‘quel গিয়ে আর আমার ফিরে আসতে ইচ্ছা হলো না। গঙ্গামার 
কাছে থাকবার কথা হলো। সব ঠিক ঠাক! এঁদকে আমার বিছানা হবে, 
ওাঁদকে গঙ্গামার বিছানা হবে, আর কলকাতায় যাব না, কৈবর্তর ভাত আর 
কতাঁদন খাব? তখন হৃদে বললে, না তুমি কলকাতায় চল। সে একদিকে 
টানে, গঙ্গামা আর একদিকে টানে । আমার খুব থাকবার ইচ্ছা। এমন সময়ে 
মাকে মনে পড়লো | অমান সব বদলে গেল। মা বুড়ো হয়েছেন। ভাবলঃম মার 
চিন্তা থাকলে ঈশ্বর ফাঁশ্বর সব ঘুরে WA! তার চেয়ে তাঁর কাছে We! 
গিয়ে সেইখানে ঈশ্বরচিন্তা ক'রবো, নিশ্চিন্ত হয়ে। 


(নরেন্দ্রের প্রাতি)_-“তুমি একটু তাকে বোলো AT! আমায় সোঁদন বললে, 
at দেশে যাব, তিন দিন গিয়ে থাকবো । তারপর যে সেই। 


(ভক্তদের প্রাত)_“আজ ঘোষপাড়া ফোষপাড়া কি সব কথা হ'ল । গোবিন্দ, ' 
গোবিন্দ, গোবিন্দ! এখন QAR একটু বল। কড়ার ডাল টড়ার ডালের পর 
পায়েস মুণ্ড হয়ে যাক, ৷” 


নরেন্দ্র গান গা৷হতেছেন_ 


এক প্যরাতন 7A নিরঞ্জনে, চিত্ত সমাধান কর রে, 
আদি সত্য তিনি কারণ-কারণ, প্রাণরুপে ব্যাপ্ত চরাচরে, 
জীবন্ত জ্যোতিময়, সকলের আশ্রয়, দেখে সেই যে জন বিশ্বাস করে। 
অতীন্দ্রয় নিত্য চৈতন্যস্বরূপ, বিরাঁজত হাঁদকন্দরে ; 
জ্ঞানপ্রেম AL, ভূষিত AAC, যাহার চিন্তনে সন্তাপ হরে। 
অনন্ত গুণাধার প্রশান্ত-মূরতি, ধারণা কাঁরতে কেহ নাহি পারে, 
'/.. পদাশ্রত জনে, দেখা দেন নিজ' গুণে, দীন হান ব'লে দয়া করে। 
চির ক্ষমাশীল কল্যাণদাতা, নিকট সহায় দুঃখসাগরে; 
পরম ন্যায়বান করেন ফলদান, পাপপণ্য.কর্ম অনুসারে | 
প্রেমময় দুয়াসিন্ধু, কৃপানিধি, শ্রবণে যাঁর গুণ আঁখ ঝরে, 
তাঁর মুখ দেখি, সবে হও রে সংখা, তৃষিত মন প্রাণ যাঁর তরে। 
৷ ২য়_১০ 


১৪৬ 


্রীশ্রীরামকৃ্ষকথামৃত--২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ২৯শে সেপ্টেম্বর 


{বিচিত্র শোভাময় নির্মল প্রকৃতি, বার্ণতে সে অপরূপ বচন হারে; 


ভজন সাধন তাঁর, কর হে নিরন্তর, চির ভিখারী হয়ে তাঁর দ্বারে। 


(২) চিদাকাশে হলো পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় হে। 


I 


উথ্থালল প্রেমাসন্ধু কি আনন্দময় হে। _ 
(জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময়) 
চাঁরাদকে ঝলমল করে ভন্ত গ্রহদল, 

ভক্ত সঙ্গে ভন্তসখা লীলারসময় হে। 
(জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময়) 
স্বর্গের দয়ার খল, আনন্দ-লহরী তুলি; 
নবাবধান বসন্ত-সমীরণ বয়, 

ফুটে তাহে মন্দ মন্দ লীলারস প্রেমগন্ধ, 


ঘ্রাণে যোগীবৃন্দ যোগানন্দে মত্ত হয় হো। 


(জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময়) 

ভবাঁসন্ধ; জলে, বিধান-কমলে, আনন্দময়ী 'িরাজে, 
আবেশে আকুল, ভন্ত আকুল, পিয়ে সুধা তার মাঝে । 
দেখ দেখ মায়ের প্রসন্ন বদন চিত্ত বিনোদন ভূবন-মোহন, 
পদতলে দলে দলে সাধুগণ, নাচে গায় তারা হইয়ে মগন। 
কিবা অপরূপ আহা মার মার, জুড়াইল প্রাণ দরশন করি, 
প্রেমদাসে বলে সবে পায়ে ধার, গাও ভাই মায়ের জয়। 


ছেন আর নাঁচতেছেন। খুব আনন্দ। গান হইয়া গেলে ঠাকুর নিজে আবার 
গান ধারলেন_ 


শিবসঙ্গে সদারঙ্গে আনন্দে মগনা, 

সন্ধাপানে ঢল ঢল ঢলে কিন্তু পড়ে না মো)। 
বিপরীত রআতুরা, পদভরে কাঁপে ধরা, 

উভয়ে পাগলের পারা লজ্জা ভয় আর মানে না। 


মাষ্টার Fee গাহিয়াছিলেন দেখিয়া ঠাকুর বড় খাসি! গান হইয়া গেলে 
ঠাকুর মাষ্টারকে সহাস্যে বালতেছেন, বেশ খাল হতো, তা হলে আরও জমাট 


অষ্টাদশ খণ্ড | 
শ্রীরামকৃষ্ণ অধরের বাড়ী আগমন ও SEAT কীর্তনানন্দ 


প্রথম পারচ্ছেদ 


[কৈদার, বিজয়, বাব;রাম, নারাণ, মাষ্টার, বৈষ্ণবচরণ ] 

আজ আশ্বিন শুক্লা একাদশী, বুধবার, ১লা অক্টোবর ১৮৮৪ খচ্টাব্দ। ঠাকুর 
দাক্ষণেশ্বর হইতে অধরের বাড়ী আসতেছেন। সঙ্গে AAT, গঙ্গাধর। 
পাঁথমধ্যে হঠাৎ ঠাকুরের ভাবাবস্থা হইল। ভাবে বালতেছেন, “আম মালা 
জোপ্‌বো? হ্যাক থু! এ শিব যে পাতাল ফোঁড়া শিব, স্বয়ম্ভালঙ্গ !” 

অধরের বাড়ীতে আসিয়াছেন। এখানে অনেক ভক্তের সমাবেশ হইয়াছে। 
কেদার, বিজয়, বাব্ুরাম প্রভৃতি অনেকে উপাস্থত। কীর্তানয়া বৈষ্বচরণ 
আপসয়াছেন। ঠাকুরের আদেশক্রমে অধর প্রত্যহ আঁফস হইতে আঁসিয়াই 
বৈষবচরণের মুখ হইতে কীর্তন শুনেন। বৈষ্বচরণের সংকীর্তন অতি মিষ্ট। 
আজও APIS হইবে । ঠাকুর অধরের বৈঠকখানায় প্রবেশ কাঁরলেন। ভন্তেরা 
সকলেই গান্রোথান PIAA তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন। ঠাকুর সহাস্যে আসন 
গ্রহণ কাঁরলে পর তাঁহারাও উপবেশন করিলেন। কেদার ও বিজয় প্রণাম 
কারলে পর ঠাকুর নারা'ণ ও রামবাবুকে তাঁহাদের প্রণাম কাঁরতে বলিলেন। 
আর বাঁললেন, আপনারা আশীর্বাদ করো, যেন এদের ভক্তি হয়। নারা'ণকে 
দেখাইয়া বললেন, এ বড় সরল; ভন্তেরা বাবুরাম ও নারা'ণকে একদৃজ্টে 
দেখিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেদরাদি ভন্তের প্রাত)_তোমাদের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলো 
তা না হ'লে তোমরা কালীবাড়ী গিয়ে পড়তে । ঈশ্বরের ইচ্ছায় দেখা হয়ে 
গেল। 

কেদার (বনীতভাবে, কৃতাঞ্জাল)_ঈশবরের ইচ্ছা-সে আপনার ইচ্ছা। 


ঠাকুর হাসিতেছেন। 


দ্বিতীয় পারচ্ছেদ 
ভন্তসঙ্গে কীর্তনানন্দে 


এইবার কীর্তন আরম্ভ হইল। বৈষ্ণবচরণ অভিসার আরম্ভ কাঁরয়া রাস- 
রা 
আরম্ভ হইল, ঠাকুর প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভন্তেরাও 
তাঁহাকে বেড়িয়া নাচতে লাগলেন ও সংকীর্তন কাঁরতে লাগলেন। STS AS 
সকলে আসন গ্রহণ করিলেন। : 
শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রাত)_ইান বেশ গান! 
' এই বলিয়া বৈফবচরণকে দেখাইয়া দিলেন ও তাঁহাকে শ্রীগৌরাঙ্গস[ন্দর' 
এই গানটি গাহিতে বাললেন। বৈষ্ণবচরণ গান ধাঁরলেন-_ 
শ্রীগোরাঙ্গস্মন্দর নব নটবর, তপত কাণ্ুনকায়' ইত্যাদি 
গান সমাপ্ত হইলে ঠাকুর বিজয়কে বাঁললেন, ‘কেমন?’ বিজয় বাঁললেন, 
'আশ্চর্য।' ঠাকুর গোরাঙ্গের ভাবে নিজে গান ধাঁরলেন__ 
ভাব হবে বৈ কিরে! 
ভাবানাধ শ্রীগরাঙ্গের ভাব হবে বৈ কি রে॥ 
ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়। 
বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে; সমুদ্র দেখে যমুনা ভাবে। 
যার অন্তঃকৃষ্ণ বাঁহর্গোর (ভাব হবে)। 
গোরা ফুকাঁর ফুকার কান্দে; গোরা আপনার পায় আপাঁন ধরে। 
বলে কোথা রাই প্রেমময়ী। 
মণ সঙ্গে সঙ্গে গাইতেছেন। 
ঠাকুরের গান সমাপ্ত হইলে বৈফবচরণ আবার গাইলেন, 
হার হার বলরে বীণে! 
হাঁরর করুণা বিনে, পরম তত্ব আর পাঁবনে॥ 
হার নামে তাপ হরে, মুখে বল হরে কৃষ্ণ হরে, 
ala যাঁদ কৃপা করে, তবে ভবে আর ভাঁবনে! 
বাঁণে একবার হার বল হাঁর নাম বিনে নাই সম্বল, 
দাস গোবিন্দ কয় দিন গেল, অকুলে যেন ডুঁবিনে। 
ঠাকুর কীর্তনিয়ার মতন গানের সঙ্গে সঙ্গ স্যর কাঁরতেছেন। বৈফব- 
চরণকে বাঁলতেছেন, & রকম ক'রে বলো-_কার্তানয়া ঢঙে। 
বৈষণবচরণ আবার গাইলেন 
Areata জপ সদা রসনা আমার। 
দমে Seat বিনে কে করে নি্তারা। 
TOE তরী ভবার্ণব তাঁরবারে, 


কলিকাতা, অধরের বাটী-_বিজয়, কেদার প্রভৃতি সঙ্গে 


ভাঁসতেছে, সেই তরী শ্রদ্ধাসরোবরে। 
শ্রীগুরু করুণা কার যেই ধন দিলে, 
সাধনা করহ তরী মিলিবে গো কুলে॥ 
যাঁদ বল ছয় বিপু হইয়ে পবন, 
ধাঁরতে না দিবে wat কাঁরবে তুফান। 
তুফানেতে fe করিবে শ্রীদুর্গানাম যার wat, 
অবশ্য পাইবে কুল মৃত্যুঞ্জয় যার কাণ্ডারী॥ 
তুমি স্বর্গ, তুমি TOT মা, তুমি সে পাতাল; 
তোমা হতে হার ব্রহ্মা দ্বাদশ গোপাল। 
দশ মহাবিদ্যা মাতা দশ অবতার, 
এবার কোনরুপে আমায় করিতে হবে পার॥ 
চল অচল তুমি মা তুমি সুক্ষ, স্থল, 
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমি মা তুমি বিশবমূল, 
'্রলোকজননী তুমি, লোক wrist; 
সকলের শান্ত তুমি মা তোমার শান্ত তুমি॥ 
ঠাকুর গায়কের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ গাহিতে লাগিলেন 
চল অচল তুমি মা তুমি সক্ষম স্থূল, 
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমি মা তুমি বিশ্বমল, 
শ্রলোকজননী তুম, ভ্রিলোক ভারিণাী; 
সকলের «ie তুমি মা তোমার শান্ত তুমি॥ 


কীন্ত্ণনয়া আবার আরম্ভ কাঁরলেন_ 


বায়; অন্ধকার আদ শুন্য আর আকাশ, 
রূপ দিক্‌ দিগন্তর তোমা হতে প্রকাশ। 
ব্ৰহ্মা, বিষ আদি কার যতেক অমরে, 

তব শান্তি প্রকাশিছে সকল শরারে॥ 

Sur পিঙ্গলা ASM ব্রা চিত্রাণীতে, 
BAT আছে জেগে ABA হইতে। 
িন্রাণীর মধ্যে উধের আছে পদ্ম সারি সারি, 
শঢক্লবর্ণ স্মবর্ণবর্ণ বিদ্যুতাঁদ Fal 

দুই পদ্ম BPRS একপদ্ম কোঢ়া, 
অধোমুখে উধর্ব মুখে আছে দুই পদ্ম জোড়া। 
হংসরুপে বিহার তথায় কর গো আপাঁন, 
আধার কমলে হও মা কুলকুণ্ডালনী॥ 
তদূধের্ব মাঁণপুর নাম নাভস্থল, 


১৫০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-__-২য় ভাগ [১৮৮৪, ১লা অক্টোবর 


রন্তবর্ণ পদ্ম তাহে আছে দশদল। 

সে অনল নিবৃত্তি হ'লে সকলই নিভায়॥ 
অনাহত পদ্ম ভাসে তাহার উপর। 
সবর্ণবির্ণ দ্বাদশদল তথায় শিব বাণ, 
সেই পদ্মে তব শন্তি জীব আর প্রাণ॥ 
তদুধের্ব কণ্ঠদেশ A পদ্ম, 
যোড়শদল নাম.তাঁর পদ্ম বিশুদ্ধাখ্য। 
সে আকাশ রুদ্ধ হ'লে সকাল আকাশ॥ 
তদ্দধের্ব শিরাস মধ্যে পদ্ম সহস্রদল, 
গন্রদ্দেবের স্থান সেই আত গৃহ্য স্থল। 
সেই পদ্মে বিদ্বরূপে পরমাঁশব বিরাজে, 
একা আছেন শংক্রবর্ণ সহস্রদল পঙ্কজে॥ 
ব্ৰহ্মরল্্্র আছে যথা শিব বিম্বরূপ, 

তুমি তথা গেলে, শিব হন স্বীয়রূপ। 
তথা শিবসঙ্গে রঙ্গে কর গো বিহার, 
বিহার সমাপনে শিব হন বিম্বাকার॥ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
বিজয় প্রভৃতির সঙ্গে সাকার নিরাকার কথা- চানির পাহাড় 
কৈদার ও কয়েকাঁট SE গান্রো্থান কারলেন- বাড়ী যাইবেন। কেদার “ঠাকুরর্বে 
প্রণাম কারলেন, আর বললেন, আজ্ঞা তবে আসি। 
শ্রীরামকৃষ্ণ তুমি অধরকে না ব'লে যাবে? অভদ্রতা হয় না? 
কেদার-তাঁস্মন্‌ তুষ্টে জগৎ we আপান যেকালে রইলেন, সকলের 
থাকা হলো_আর কিছ; অসুখ বোধ হয়েছে _আর বয়ে থাওয়ার জন্য এ 
ভয় হয়_সমাজ আছে_একবার তো গোল হয়েছে__ 
বিজয়_এ'কে রেখে যাওয়া 


এমন সময় ঠাকুরকে লইয়া যাইতে অধর আসলেন। ভিতরে পার্ত 
হইর়াছে। ঠাকুর গাত্রোখান কাঁরলেন ও বিজয় ও কেদারকে সম্বোধন করিয়া 


বললেন, এসো গো আমার সপ্পো। বিজয়, কেদার ও অন্যান্য ভন্তেরা a 
সঙ্গে বাঁসয়া প্রসাদ গ্রহণ কাঁরলেন। 


কাঁলকাতা, অধরের বাটশ__বিজয়, কেদার প্রভাত সঙ্গে ১৫১ 


ঠাকুর আহারান্তে বৈঠকখানায় আসিয়া আবার বাঁসলেন। কেদার, বিজয় 
ও অন্যান্য ভক্তেরা চাঁরপার্শ্বে বাঁসলেন। 


[কেদারের কাকুতি ও ক্ষমা প্রার্থনা-_িজয়ের দেবদর্শন] 


কেদার কৃতাঞ্জাল হইয়া আত নম্রভাবে ঠাকুরকে বাঁলতেছেন, মাপ করুন, 
যা ইতস্ততঃ করোছিলাম। কেদার বুঝ ভাবতেছেন, ঠাকুর যেখানে আহার 
কারয়াছেন, সেখানে আমি কোন্‌ ছার! 

কেদারের কর্মস্থল ঢাকায়। সেখানে অনেক SE তাঁহার কাছে আসেন ও 
তাঁহাকে খাওয়াইতে সন্দেশাঁদ নানারুপ দ্রব্য আনয়ন করেন। কেদার সেই 
সকল কথা ঠাকুরকে নিবেদন কারতেছেন। 

কেদার (বনীতভাবে)_লোকে অনেকে খাওয়াতে আসে। ক করবো 
প্রভু, হুকুম করুন 

শ্রীরামকৃফ-_ভন্ত হলে চণ্ডালের অন্ন খাওয়া যায়। সাত বৎসর উন্মাদের 
পর ওদেশে (কামারপুকুরে) গেলুম। তখন কি অবস্থাই গেছে। খান্‌কা 
পর্যন্ত খাইয়ে দিলে! এখন কিন্তু পারি AT! 

কেদার (বিদায় গ্রহণের পূর্বে মৃদ্স্বরে) প্রভু, আপাঁন শান্তি সণ্টার করদন। 
অনেক লোক আসে। আমি কি জানি। 

শ্রীরামকৃষ্ণ হয়ে যাবে গো!_আন্তারক ঈশ্বরে মাত থাকলে হ'য়ে যায়। 

কেদার বিদায় লইবার পূর্বে বঙ্গবাসীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্ প্রবেশ 
কাঁরলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম কাঁরয়া আসন গ্রহণ করিলেন। 

সাকার নিরাকার সম্বন্ধে কথা হইতেছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ তানি সাকার, নিরাকার, আবার কত কি; তা আমরা জানি 
না! শুধু নিরাকার বললে কেমন করে হবে? 

যোগেন্দ্র_ ব্ৰাহ্মসমাজের এক আশ্চর্য! বার বছরের ছেলে, সেও নিরাকার 
দেখ্‌ছে! আদি সমাজে সাকারে অত আপত্তি নাই। ওরা পজাতে ভদ্রলোকের 
বাড়ীতে আসতে পারে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_ইনি বেশ বলেছেন, সেও নিরাকার দেখুছে। 

অধর_শিবনাথবাব সাকার মানেন না। 

{বজয়_সেটা তাঁর বুঝবার ভুল। ইনি যেমন বলেন, বহনরুপী কখনও 
এ রং কখন সে রং। যে গাছতলায় বসে থাকে, সেই ঠিক জানতে পারে। 
আম ধ্যান করতে করতে দেখৃতে পেলাম চালচিত্র। কত দেবতা, তাঁরা কত 
[ক বললেন। আমি বললম, তাঁর কাছে যাবো. তবে বুঝবো । 

শ্রীরামকৃষ্ণ- তোমার ঠিক দেখা হয়েছে। 

কেদার_ ভক্তের জন্য সাকার | প্রেমে ভন্ত সাকার দেখে। ধ্রুব যখন ঠাকুরকে 
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দর্শন FEM, বলোছিলেন, কুণ্ডল কেন দুল্‌ছে। না? ঠাকুর বললেন, তুম 
দোলালে দোলে! 

শ্রীরামকৃষ্ণ -সব মানতে হয় গো-নিরাকার সাকার সব মানতে হয়। 
কালীঘরে ধ্যান ক'রতে ক'রতে দেখলুম রমণী খানকী! বললম, মা তুই 
এইরূপেও আছিস! তাই বলা, সব মানতে হয়। [তান কখন রূপে দেখা . 
দেন, সামনে আসেন, বলা যায় না। 

এই বলিয়া ঠাকুর গান ধাঁরলেন- এসেছেন এক ভাবের ফকির। 

িজয়_তানি অনন্তশান্ত_আর একরূপে দেখা দিতে পারেন না? কি 
আশ্চর্য সব রেপ রেণু এরা সব ক না এই সব ঠিক করতে যায়। 

শ্রীরামকৃষ-_একটু গীতা, একট; ভাগবত, একট; বেদান্ত প'ড়ে লোকে মনে 
করে, আমি সব বুঝে ফেলোছ!' চিনির পাহাড়ে একটা foros গিছলো। 
এক দানা চিনি খেয়ে তার পেট ভ'রে গেল। আর এক দানা মূখে করে বাসায় 


নিয়ে যাচ্ছে। যাবার সময় ভাবছে, এবারে এসে পাহাডটা সব নিয়ে যাব! 
. (সকলের হাস্য)। 


উনবিংশ খণ্ড 
দক্ষিণেশ্বরে ভন্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ 
প্রথম পারিচ্ছেদ 


দক্ষিণেশবরে বেদান্তবাগীশ- ঈশান প্রভৃতি ভন্তসঙ্গে 


আজ শনিবার, ১১ই অক্টোবর ১৮৮৪ ATI ঠাকুর দাঁক্ষণেশ্বরে কালী" 
বাড়ীতে ছোট তক্জপোশে শুইয়া আছেন। বেলা আন্দাজ ২টা বাজিয়াছে। 
মেজের উপর মাষ্টার ও প্রিয় মুখুষ্যে বসিয়া আছেন। 

মাষ্টার স্কুল হইতে ১টার সময় ছাড়িয়া দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে প্রায় 
২টার সময় পেশী ছিয়াছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_যদ মল্লিকের বাড়ী গিয়াছলাম। একেবারে জিজ্ঞাসা করে 
গাড়ীভাড়া কত! যখন এরা বললে Ov, তখন একবার আমাকে "জিজ্ঞাসা করে 
আবার «Gage ঠাকুর আড়ালে গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করছে। সে VT 
‘তন টাকা চার আনা (সকলের হাস্য)। তখন আবার আমাদের কাছে দৌড়ে 
আসে; বলে, ভাড়া কত? : - 

“কাছে দালাল এসেছে। সে যদুকে বল্‌লে, বড়বাজারে ৪ কাঠা জায়গা 
বিক্রী আছে নেবেন? যদ; বলে, কত দাম? দামটা কিছু কমায় না? আমি 
বল্লুম, ‘তুমি নেবে না কেবল ঢং কর্‌ছো। না?' তখন আবার আমার দিকে 
ফিরে হাসে। বিষয়ী লোকদের দস্তুরই; ৫টা লোক আনাগোনা কর্‌বে বাজারে 
খুব নাম হবে। 

“অধরের বাড়ী গিছলো তা আমি আবার বললাম, তুমি অধরের বাড়ী 

গাঁছলে, তা অধর বড় সন্তুষ্ট হয়েছে। তখন বলে, ‘at, at সন্তুষ্ট 
হয়েছে ? 
“যদুর বাড়ীতে_ম্লিক এসেছিল! বড় চতুর আর শঠ, চক্ষু দেখে 
বুঝৃতে পাল্লাম। চক্ষুর দিকে তাকিয়ে বল্লাম, চতুর হওয়া ভাল নন, কাক 
বড় লেয়ানা, চতুর, কিন্তু পরের গঢ় খেয়ে মরে!' আর দেখলাম লকষীছাড়া। 
BUM মা অবাক্‌ হয়ে বললে বাবা, তুমি কেমন করে জান্‌লে ওর কিছ, নাই। 
চেহারা দেখে বুঝতে পেরেছিলাম | 

নারাণ আঁসিয়াছেন, তিনিও মেজেয় বাঁসয়া আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ াপ্রয়নাথের প্রীত) হ্যাঁগা, তোমাদের হাটি বেশ। 

প্রয়নাথ__আজ্ঞা, এমন বিশেষ ভাল কি? তবে ছেলেমান ষ_ 

নারা'ণ__পাঁরবারকে মা বলেছে। 
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শ্রীরামকৃষ্২-সে কি! আমিই বলতে পার না, আর সে মা বলেছে! 
(প্রয়নাথের প্রাত)_কি জান, ছেলেটি বেশ শান্ত, ঈশ্বরের দিকে মন আছে। 

ঠাকুর অন্য কথা পাঁড়লেন। 

“হেম ক বলোছিলো জান? বাবুরামকে বললে, ঈশবরই এক সত্য আর 
সব THT (সকলের হাস্য১। না গো আন্তারক বলেছে। আবার আমাকে 
বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে কীর্তন শুনাবে বলোছিল। তা হয় নাই। তারপর নাকি 
বলোছিল, ‘আমি খোল করতাল নিলে লোকে কি বলবে'। ভয় পেয়ে গেল, 
পাছে লোকে বলে পাগল হয়েছে। 


[ ঘোষপাড়ার স্বীলোকের হারপদকে গোপালভাব_কৌমার বৈরাগ্য ও স্রীলোক | 
“হারপদ ঘোষপাড়ার এক মাগীর পাল্লায় পড়েছে। ছাড়ে না। বলে কোলে 
করে খাওয়ায়। বলে নাকি গোপাল ভাব! আমি অনেক সাবধান করে দিইছি। 
বলে বাংসল্য ভাব। এঁ বাৎসল্য থেকে আবার তাচ্ছল্য হয়। 
“ক জান? মেয়েমান;ষ থেকে অনেক দুরে থাকৃতে হয়, 
লাভ হয়। যাদের মতলব খারাপ, সে সব মেয়েমানুষের 
কি তাদের হাতে কিছ7 খাওয়া বড় খারাপ। এরা সত্তা 


তবে যাঁদ ভগবান 
কাছে আনাগোনা করা, 
হরণ করে। 


খাব। আম বললাম, আঁটবে না; আচ্ছা যাঁদ 
থাকে, তোমার জন্য 


রাখুবে। তা সে রেগে উঠে গেল। বিজয়ার দিনে যে 
সে মুখে খাইয়ে দেয়, 


J সে ভাল নয়। শুদ্ধসত্ব ভন্ত এদের হাতে খাওয়া যায়। 
'মেয়েমানষের কাছে খুব সাব 


ধান হ'তে হয়। গোপাল ভাব! এ সব 
কথা শুনো না। মেয়ে ভূবন দলে 


দাক্ষিণেশ্বর-মান্দিরে-প্রয় ম্যখদয্যে, মাষ্টার, নারায়ণ ARIS স্গে ১৫৫ 


গয়না পরতুম, ওড়না গায়ে দিতুম। ওড়না গায়ে দিয়ে আরতি করতুম! তা 
না হলে পাঁরবারকে আট মাস কাছে এনে রেখোঁছলাম কেমন ক'রে? দুজনেই 
মা'র সখী! 

“আম আপনাকে পু পুরুষ) বলতে পাঁর না। একদিন ভাবে রয়েছি 
(পাঁরবার) জিজ্ঞাসা কল্‌লে-আঁম তোমার কে? আমি বল্‌লুম, ‘আনন্দময়ী 

«এক মতে আছে, যার মাইয়ে বোঁটা সেই মেয়ে। অর্জুন আর কৃষ্ণের 
মাইয়ে বোঁটা ছিল না। শিবপ্‌জার ভাব কি জান? 'শবীলি্গের পূজা, 
মাতৃস্থানের ও পিতৃদ্থানের পুজা। SE এই বালে পুজা করে, ঠাকুর দেখো 
যেন আর জন্ম না হয়। শোণিত-শ:ক্রের মধ্য দিয়া মাতৃস্থান দিয়া আর যেন 
আসতে না হয়।” 


: [দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদ 
' স্বগলোক লইয়া সাধন_ শ্রীরামকৃষের পঢ়নঃ পুনঃ নিষেধ 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতিভাবের কথা বাঁলতোঁছলেন। শ্রীযযন্ত প্রিয় মুখুষ্যে 
মাষ্টার, আরও কয়েকটি SE বাঁসয়া আছেন। এমন সময় ঠাকুরদের বাড়ীর 
একটি শিক্ষক ঠাকুরদের কয়েকটি ছেলে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইলেন 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_ভেক্তদের প্রাত) শ্রীকৃষের শিরে ময়ূর পাখা, ময়নর পাখাতে 
যো চিহ্ন আছে-_অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতিকে মাথায় রেখেছেন। 

«কৃষ্ণ রাসমন্ডলে গেলেন। কিন্তু সেখানে নিজে প্রকে হালেন। তাই 
দেখ রাসমণ্ডলে তাঁর মেয়ের বেশ। নিজে প্রকৃতিভাব না হ'লে প্রকাতর 
সঙ্গোর আঁধিকার হয় না। প্রকতিভাব হলে তবে রাস, তবে সম্ভোগ । কিন্তু 
সাধকের অবস্থায় খুব সাবধান হ'তে হয়! তখন GALA থেকে অনেক 
অন্তরে থাকতে হয়। এমন ক ভন্তিমত হলেও বেশী কাছে যেতে নাই। 
ছাদে উঠ্‌বার সময় হেল্‌তে দুল্‌তে নাই।, হেলংলে GANT পড়বার বব 
সম্ভাবনা। যারা দুর্বল, তাদের ধ'রে ধ'রে উঠতে BA! 


ape যায়। trie কিন্তু নাচা যায় না! আবার MIA ত্যাগ করে 
গাছ, ছাদে উঠ্‌বার পর তা আর ত্যাগ করতে হয় না। ছাদও ইট, চপ, 
সরাঁকর তৈয়ার, আবার forige সেই জিনিসে তৈয়ারী। যে মেয়েমানদষের 
কাছে এত সাবধান হ'তে হয়, ভগবান দর্শনের পর বোধ হবে, সেই মেয়েমান:য 
সাক্ষাৎ ভগ্রবতী। তখন তাঁকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করবে। আর তত ভয় নাই। 


“কথাটা এই, বুড়ী ছয়ে যা ইচ্ছা FA! 
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[ধ্যানযোগ ও শ্রীরামকৃষ্ণ_অন্তর্ম;খ ও aise] 


“বাহ্মখ অবস্থায় স্থূল দেখে। অন্নময় কোষে মন থাকে। তার পর 
সুক্ষ শরীর ৷ লিঙ্গ শরীর। মনোময় ও বিজ্ঞনময় কোষে মন থাকে। তার 
পর কারণ শরীর; যখন মন কারণ শরীরে আসে, তখন আনন্দ,_আনন্দময় 
কোষে মন থাকে। এইট চৈতন্যদেবের-_অর্্ধবাহ্য দশা। 


“তার পর মন লীন হয়ে যায়। মনের নাশ হয়। মহাকারণে নাশ হয়। 
মনের নাশ হ'লে আর খবর নাই। এইটি চৈতন্যদেবের অন্তর্দশা। 

“অন্ত্মুখ অবস্থা কি রকম জান? দয়ানন্দ বলোছিল, ‘অন্দরে এসো, 
কপাট বন্ধ ক'রে! অন্দর বাড়ীতে যে সে যেতে পারে aT’ 

“আমি দীপাঁশখাকে নিয়ে আরোপ করতুম। লালূচে রংটাকে বলতুম 
স্থূল, তার ভিতর সাদা সাদা ভাগটাকে বলততুম সুক্ষ্ম, সব ভিতরে কাল 


“ধ্যান যে ঠিক হচ্ছে, তার লক্ষণ আছে। একটি লক্ষণ__মাথায় পাখী 
বসবে জড় মনে করে। 


[ পূর্বকথা_ কেশবকে প্রথম দর্শন ১৮৬৪, ধ্যানস্থ_ চক্ষ; চেয়েও ধ্যান হয়] 

“কেশব সেনকে প্রথম দৌখ আদি সমাজে। তাকের (বেদীর) উপর ক'জন 
বসেছে, কেশব মাঝখানে বসেছে। দেখলাম যেন কাম্ঠবং! সেজোবাব্‌কে 
Clas, দেখ ওর ফাতনায় মাছ খেয়েছে! এ ধ্যানটুকু ছল ব'লে ঈশ্বরের 
ইচ্ছায় যেগদুনো মনে করোছল (মান টানগুনো) হয়ে 'গেল। : 

“চক্ষ চেয়েও ধ্যান হয়। কথা হচ্ছে, তবুও ধ্যান হয়। যেমন মনে কর, 
একজনের দাঁতের ব্যামো আছে, কন্‌ কন্‌ করে!” 

ঠাকুরদের শিক্ষক_আজ্ঞে, ofS বেশ জানি। (হাস্য) 


শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_হ্যাগো, দাঁতের ব্যামো যাঁদ থাকে, সব কর্ম করছে, 


হু! তা হলে ধ্যান চোক চেয়েও হয়, কথা 
কইতে কইতেও হয়। 


শিক্ষক_পাঁতত পাবন নাম তাঁর আছে, তাই ভরসা। তিনি দয়াময় । 


[পর্বকিথা-শিখরা ও Gas কৃফদাসের ates কথা] 


শ্রীরামকৃষ্ণ -শিখরাও বলোছল, তিনি দয়াময়। আমি বল্লম, তান 
কেমন ক'রে দয়াময়? তা তারা বললে কেন মাছে 
করেছেন, আমাদের জন্য. এত জানস 


দক্ষিণেশ্বর-মল্দিরে__লালাবাব॥, রাপভবানী ও FETA পালের কথা ১৫৭ 


তোমার যাঁদ. ছেলে হয়, তাকে ঠক আবার বামুনপাড়ার লোক এসে মান 
ক'রবে? 
শিক্ষক আজ্ঞা, কার্‌ ফস্‌ করে হয়, ক্র হয় না, এর মানে কি? 


[লালাবাব; ও MAT ভবানীর বৈরাগ্য_সংপ্কার থাকিলে APT] 
শ্রীরামকৃষ্ণ_ক জান? অনেকটা ASAT সংস্কারেতে হয়। লোকে মনে 
করে হঠাৎ হচ্ছে। 


“একজন সকালে একপাত্র মদ খেয়োছল তাতেই বেজায় মাতাল, ঢলাঢাঁল 
আরণ্ভ করলে, লোকে SAA! এক পারে এত মাতাল কেমন কারে হল: 
একজন বললে, ওরে, সমস্ত রাত্রি মদ খেয়েছে। 

“হনুমান সোনার লঙ্কা দগ্ধ SAA) লোকে অবাক্‌। একটা বানর এসে 
সব প্যাড়য়ে দিলে। Fare আবার বলেছে, আদত কথা এই- সীতার নিঃশ্বাসে 
আর রামের কোপে পুুড়োঁছিল। 

«আর দেখ লালাবাব*_এত এষ্বর্য; পূর্বজন্মের সংস্কার না থাকলে 
ইস আর রাণশভবানী_মেয়েমান্ হয়ে এত জ্ঞান 

! 


[কৃষ্ণদাসের রজোগ,ণ--তাই জগতের উপকার ] 
“শেষ জন্মে AGUA থাকে, ভগবানে মন হয়; তাঁর জন্য মন ব্যাকুল হয়, 


“কৃষ্ণদাস পাল এসেছিল। দেখলাম রজোগুণ! তবে fam, জুতো 
ছকে ea একট. কথা কয়ে দেখল, ভিতরে কিছুই নাই। অনা, 
করলুম, মানুষের কি কর্তব্যঃ তা বলে, 'জগতের উপকার ক'রবো।' আম 
বলল:ম, হ্যাগা তুমি কে? আর কি উপকার wa? আর জগৎ কতটুকু 
গা, যে তুমি উপকার করবে ey 

নারা'ণ আঁসয়াছেন। ঠাকুরের ভারী আনন্দ। নারায়ণকে ছোট খাটাঁটর 
উদার লিল নারে হা জার করিতে GRE 
22811056156 87 
সিটে উরে কাছে mics বায় বাড়ীতে মার খান টু সন 


*লালাবাবু, বাঙ্গালী জাতির গৌরব, পাইকপাড়ার কৃষ্ণচন্দ্ৰ Te! যৌবনে বৈরাগ্য_ 
সাত লক্ষ বাৰ্ষিক আয়ের সম্পত্তি ত্যাগ! মথুরাবাস-_াত্রশ বৎসর বয়সে। চাল্লিশে মাধুকরী, 
ভিক্ষাজীবী। বিয়ালিশে “প্রাপ্তি। st “রাণী কাত্যায়নী" নঃসল্তান। গুরু কৃষদাস 
বাবাজী, ভন্তমালের বোহ্গলা পদ্যের) অনুবাদক ! 


১৫৮ ্রীশ্রীরামকৃ্ণকথামৃত--২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ১১ই অক্টোবর 


একট হাসিতে হাসিতে নারায়ণকে বলছেন, তুই একটা চামড়ার জামা কর, 
তাহলে মারলে লাগবে না। 
ঠাকুর হরিশকে বললেন, তামাক খাব। 


(rates লয়ে সাধন ঠাকুরের বার বার িষেধ__ঘোষপাড়ার মত] 


আবার নারায়ণকে সম্বোধন ক'রে বলছেন, “হারপদর সেই পাতান মা 
এসোঁছল। আমি হারপদকে খুব সাবধান করে 'দিয়েছি। ওদের ঘোষপাড়ার 
মত। আমি তাকে জিজ্ঞাসা কল্পমম, তোমার কেউ আশ্রয় আছে? তা বলে, 
হাঁ অমুক চক্ুবতাঁ। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মান্টারের প্রাত)_আহা, নীলকণ্ঠ সেদিন এসোঁছিল। এমন 
ভাব! আর একাঁদন আসবে বালে গেছে। গান শুনাবে। আজ, ওাঁদকে নাচ 


হচ্ছে, দেখো গে, যাও না। (রামলালকে) তেল নাই যে, (ভাঁড় WE) CS তেল 
ভাঁড়ে তো নাই। 


॥ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
প,রনযপ্রকৃতিবিবেক যোগ- রাধাকৃষ্ণ, তাঁরা কে? আদ্যাশান্তি 
[ বেদান্তবাগীশ, দয়ানন্দ সরস্বতী, কর্ণেল অল-কট- 


দাঁড়াইয়া, গঙ্গা দর্শন কাঁরতেছেন। 


ওয়ালের উপর রাজরাজেশ্বরী achat, পিছনের য়ালে 
যাঁশুর ছাব রাহিয়াছে__পাঁটর ote যাইতেছেন, Abe বি 


’ দেখ, সাধু সন্ন্যাসীর পট ঘরে রাখা ভাল। 


দক্ষিণেশবর-মান্দরে-_পাঁণ্ডত সঙ্গে দয়ানন্দের কথা ১৫৯ 


“্যেরুপ সঙ্গের মধ্যে থাকবে, সেরূপ স্বভাব হায়ে যায়। তাই ছবিতেও 
দোষ | আবার নিজের যেরুপ স্বভাব, সেইরূপ সঙ্গ লোকে খোঁজে। পরমহংসেরা 
দু পাঁচজন ছেলে কাছে রেখে দেয়_কাছে আসতে দেয়_পাঁচ ছয় বছরের! 
ও অবস্থায় ছেলেদের {ভিতর থাকতে ভাল লাগে । ছেলেরা সত্ত্ব রজঃ তমঃ কোন 
গুণের বশ নয়। 

“গাছ দেখলে তপোবন মনে পড়ে_খাঁষ তপস্যা করছে, উদ্দীপন হয়।” 

Sacto একটি ব্রাহ্মণ ঘরের মধ্যে প্রবেশ কারলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম 
কাঁরলেন। ইনি কাশীতে বেদান্ত পাঁড়য়াছিলেন। স্থূলকায়, সদা হাস্যমদ্খ। 

প্রীরামকৃণ_ক গো, কেমন সব আছ? অনেকাঁদন আস নাই। 

পাণ্ডত সেহাস্যে)_আজ্ঞা, সংসারের কাজ। আর জানেন তো সময় আর 
হয় না। 

পণ্ডিত আসন গ্রহণ কাঁরলেন। তাঁহার সাঁহত কথা হইতেছে। 

প্রীরামকৃ_কাশীতে অনেকদিন ছিলে, {ক সব দেখলে, Tee, বল। 
দয়ানন্দের কথা একট, বল। 

পাঁণ্ডত_দয়ানন্দের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আপাঁন © দেখোঁছলেন ? 

শ্রীরামকৃ্_দেখতে PETA, তখন ওধারে একটি বাগানে সে ছিল। কেশব 
সেনের আসবার কথা ছল সোঁদন। তা যেন চাতকের মতন কেশবের জনয 
ব্যস্ত হতে লাগল। খুব পণ্ডিত৷ বাঙ্গালা ভাষাকে বলতো, গৌরাণ্ড ভাষা । 
দেবতা মান্‌তো-_কেশব মানূতো না! তা বল্‌তো ঈশ্বর এত জিনিস করেছেন 
আর দেবতা করতে পারেন না! নিরাকারবাদী। কাপ্তেন ‘রাম রাম’ কাচ্ছিল, 
তা VACA তার চেয়ে “সন্দেশ সন্দেশ' বল। 

পণ্ডিত_কাশীতে দয়ানন্দের সঙ্গে পাণ্ডতদের খুব বিচার হাল। শেষে 
সকলে একদিকে, আর ও একাঁদকে। তারপর এমন ক'রে তুললে যে পালাতে 
পাল্লে বাঁচে। সকলে একসঙ্গে উচ্চেস্বরে বলতে লাগলো-_দয়ানন্দেন 
AHR তদ্ধেয়ম। 

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও [িয়োসফি_ওরা কি ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে খোঁজে] 


«আবার কর্ণেল অল্‌কট্‌কেও দেখোঁছিলাম। ওরা বলে সব 'মহাত্মা' আছে। 
আর চন্দ্লোক, ANTS, নক্ষতলোক এই সব আছে। সক্ষরশরীর সেই সব 
জায়গায় যায়_এই সব অনেক FA! আচ্ছা মহাশয়, আপনার থিয়োসাফ কি 


রকম বোধ হয়? 
*দয়ানন্দ সরস্বতী, ১৮২৪-১৮৮৩। কাশীর আনন্দবাগে {বচার ১৮৬৯। কাঁলকাতায় 


feats, ঠাকুরদের নৈনানের প্রমোদ কাননে, ডিসেম্বর ১৮৭২ মার্চ ৯৮৭৩। এঁসমরে 
শ্রীরামকৃষ্ণের ও কেশবের ও কাণ্তেনের দর্শন। কাপ্তেন ঠাকুরকে এ সময়ে সম্ভবতঃ 


১৬০ রী্রীরামকৃষ্কথামৃত_-২য় ভাগ [১৮৮৪, ১১ই অক্টোবর 


শ্রীরামকৃষ্ণ-_ভান্তই একমাত্র সার- ঈশ্বরে wie! তারা কি ভান্ত খোঁজে? 
তা হ'লে ভাল। ভগবান লাভ যাঁদ উদ্দেশ্য হয় তা হলেই ভাল। চন্দ্রলোক, 
সূর্বলোক, নক্ষত্রলোক, মহাত্মা এই নিয়ে কেবল থাকলে ঈশ্বরকে খোঁজা হয় 
না। তাঁর পাদপদ্মে CIS হবার জন্য সাধন করা চাই, ব্যাকুল হয়ে ডাকা চাই। 
নানা জানস থেকে মন কুঁড়য়ে এনে তাঁতে লাগাতে হয়। 
এই বাঁলয়া ঠাকুর রামপ্রসাদের গান ধাঁরলেন__ 
মন কর [ক তত্ব তাঁরে যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে । 
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে ক ধ'রতে পারে॥ 
সে ভাব লাগি পরম যোগী যোগ করে যুগ যুগান্তরে। 
হ'লে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে॥ 
“আর শাস্ত্র বল, দর্শন বল, বেদান্ত বল-_কিছুতেই fein নাই। তাঁর 
জন্য প্রাণ ব্যাকুল না হ'লে THA, হবে না। 
“যড়দর্শনে না পায় দরশন আগম নিগম তন্তসারে। 
সে যে ভীন্তরসের রাঁসক সদানন্দে বিরাজ করে পুরে॥ 
“খুব ব্যাকুল হ'তে হয়। একটা গান শোন 


“রাধার দেখা TS পায় সকলে, < [৯২ পজ্ঠা 


[ অবতাররাও সাধন করেন_ লোক শিক্ষার্থ__সাধন, তবে ঈশ্বর দর্শন] 


“সাধনের খুব দরকার, ফস্‌ করে কি আর ঈশ্বর দর্শন হয়? 

। “একজন জিজ্ঞাসা করুলে, কৈ ঈশ্বরকে দেখ্‌তে পাই না কেন? তা মনে 
উঠলো, FAA বড়মাছ ধরবে, তার আয়োজন কর। চারা (চার) কর। 
হাতসনতো, ছিপ যোগাড় কর। গন্ধ পেয়ে গম্ভীর জল থেকে মাছ আস্‌বে। 
জল নড়লে টের পাবে, বড় মাছ এসেছে। টি 

“মাখন খেতে ইচ্ছা। তা দুধে আছে মাখন, দুধে আছে মাখন,_কর্‌লে 
কি হবে? খাটতে হয় তবে মাখন উঠে। ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর আছেন, বললে 
কি ঈশ্বরকে দেখা যায়ঃ সাধন চাই! 


“ভগবতী নিজে_পঞ্চমূন্ডীর উপরে বসে কঠোর ত করোছিলেন_ 
লোকাশক্ষার জন্য। শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ বি 


) ores, তিনিও রাধাযন্তর BT পেয়ে 
লোকশিক্ষার জন্য তপস্যা করে । 


[রাধাই আদ্যাশক্তি বা রক্ত প্রচ ও প্রকৃতি, ব্রহ্ম ও শান্ত অভেদ! 


see পঠ্রঃব, রাধা প্রক্কাতি, চিচ্ছান্ত_আদ্যাশক্তি। রাধা প্রকৃতি, fase 
যী! এ'র ভিতরে AG, রজঃ, তমঃ তিনগুণ যেমন পেস্মাজ ছাঁড়য়ে যাও, 
প্রথমে লাল AMT আমেজ, তার পর লাল, তার পর সাদা বেরুতে থাকে! 


দক্ষিনেশ্বর-সন্দিরে-িশীথর বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি সঙ্গে ১৬১ 


বৈফবশাস্ত্রে আছে, কামরাধা, প্রেমরাধা, নিত্যরাধা। কামরাধা চন্দ্রাবলী; প্রেম- 
রাধা শ্রীমতী; নিত্যরাধা নন্দ দেখোছলেন_ গোপাল কোলে । 

“এই চিচ্ছান্ত আর বেদান্তের ব্রহ্ম (পুরুষ) অভেদ। যেমন জল আর তার 
গহমশান্ত। জলের হিমশন্তি ভাবলেই জলকে ভাবতে হয়; আবার জলকে 
ভাবলেই জলের হিমশান্ত ভাবনা এসে পড়ে। সাপ আর সাপের তীর্যক্গাতি। 
SARIS ভাবলেই সাপকে ভাবতে হবে। SH বলি কখন? যখন নিক্ষিয় 
বা কার্যে নিলিপ্ত। পুরুষ যখন কাপড় পরে, তখন সেই পুরুষই ACH! 
ছলে দিগম্বর হলে সাম্বর__আবার হবে দিগম্বর। সাপের ভিতর বিষ আছে, 
সাপের কিছু হয় না। যাকে কামড়াবে, তার পক্ষে বিষ। ব্রহ্ম নিজে নিলিপ্তি। 

“নামরূপ যেখানে, সেইখানেই প্রকৃতির এশ্বর্য। সীতা হনুমানকে বলে- 
দিলেন, 'বংস! আমিই একরুপে রাম, একরূপে সীতা হয়ে আছি; একরুপে 
ইন্দ্র, একর্‌পে ইন্দ্রাণী-একরুপে ব্রহ্মা, একরপে ব্রহ্মাণী_একরুপে রুদ্র 
একরূপে TAA আছি'!_নামরূপ যা আছে সব চিচ্ছন্তির এ*বর্য। 
চিচ্ছান্তর এশ্বর্য সমস্তই; এমন কি ধ্যান ধ্যাতা পর্য্ত। আম ধ্যান কচ্চি, 
যতক্ষণ বোধ ততক্ষণ তাঁরই এলাকায় আঁছ। (মাষ্টারের প্রাত)_এইগীল 
ধারণা কর। বেদ পুরাণ শুনতে হয়, তানি যা বলেছেন করতে হয়। 

(পণ্ডিতের প্রাত)_-“মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ ভাল। রোগ মানুষের লেগেই 
আছে। সাধুসঙ্গে অনেক উপশম হয়। 


[ বেদান্তবাগণশকে শিক্ষা সাধসঙ্গ কর; আমার কেউ নয়; দাসভাব ] 


“আসি ও জামার। এর নামই ঠিক জ্ঞান_হে ঈশ্বর! তুমিই সব FAB, 
আর তুমিই আমার আপনার লোক। আর তোমার এই সমস্ত ঘর বাড়ী, 
পাঁরবার, আত্মীয়, বন্ধ, সমস্ত জগৎ। সব তোমার! আর আমি সব করাছ; 
আমি SUT! আমার ঘর, বাড়ী, পারবার, ছেলেপনুলে বন্ধু, বিষয়_এ সব 
অজ্ঞান। 

“গর; শিষ্যকে একথা ব্ুঝাচ্ছিলেন। ঈশ্বর তোমার আপনার, আর কেউ 
আপনার নয়। শিষ্য বললে, ‘আজ্ঞা, মা পাঁরবার এরা ত খুব AR করেন; না 
দেখলে অন্ধকার দেখেন, কত ভালবাসেন। A, বললেন, ও তোমার মনের 
ভুল। আমি তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছ, কেউ তোমার নয়। এই গুষধ বাঁড় কয়টি 
তোমার কাছে রেখে দাও। তুমি বাড়ীতে গিয়ে খেয়ে শুয়ে থেকো। লোকে 
মনে করবে যে তোমার দেহত্যাগ হয়ে গেছে। কিন্তু তোমার সব বাহাজ্ঞান 
থাকবে, তুমি দেখতে শুনতে সব পাবে;_আমি সেই সময় গিয়ে পড়বো ৷ 

“শষ্যাট তাই করলে। বাটীতে গিয়ে বাঁড় ক'টি খেলে; খেয়ে অচৈতন্য হয়ে 
প'ড়ে রাহল। মা, পরিবার বাড়ীর সকলে, কান্নাকাঁট আরম্ভ করলে । এমন 
সময় গুরু কাঁবরাজের বেশে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সমস্ত শননে বললেন, 

২য়_১১ 


১৬২ ্রীপ্রীরামকৃষ্চকথামৃত-_২য় ভাগ [১৮৮৪, ১১ই অক্টোবর 


আচ্ছা এর উষধ আছে_আবার বে'চে উঠবে। তবে একটি কথা আছে! এই 
উধধাট আগে একজন আপনার লোকের খেতে হবে, তারপর ওকে দেওয়া যাবে! 
যে আপনার লোক এ বাঁড়াট খাবে, তার "কিন্তু মৃত্যু হবে। তা এখানে CA 
মা ক পাঁরবার এ'রা ত সব আছেন, একজন না একজন কেউ খাবেন, সন্দেহ 
নাই ৷ তা হ’লেই ছেলেটি বে'চে উঠ্‌বে। 

“শষ্য সমস্ত শুনছে! কাঁবরাজ আগে মাকে ডাকলেন। মা কাতর হয়ে 
ধুলায় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছেন। কাবরাজ বললেন, মা! আর কাঁদতে হবে 
না। তুমি এই ওষধাঁট খাও, তা হলেই ছেলেটি বে'চে উঠ্‌্বে। তবে তোমার 
এতে মৃত্যু WA মা CW হাতে GALS লাগলেন। অনেক ভেবে চিন্তে 
গেলে কি হবে, এও ভাবাছ। কে তাদের দেখবে, খাওয়াবে, তাদের জন্য 
ভাবছি। পাঁরবারকে ডেকে তখন ওষধ দেওয়া হ'ল, পাঁরবারও খুব কাঁদ- 
ছিলেন, ওষধ হাতে করে তাঁনও ভাবতে লাগলেন। শুনলেন যে Bae খেলে 
মরতে হবে। তখন কেদে বলতে লাগলেন, ওগো, ও'র যা হবার, তা ত হয়েছে 
গো; আমার অপগণ্ডগ্রীলর এখন ক হবে বল? কে ওদের বাঁচাবে? আমি 
কেমন ক'রে ও ওুঁষধ খাই? শিষ্যের তখন উষধের নেশা চ'লে গেছে। সে 
বুঝলে যে, কেউ কার; নয়। ধড়মড় করে উঠে গুরুর সঙ্গে চলে গেল। গুরু 
বললেন, তোমার আপনার কেবল একজন, ঈশ্বর | 

“তাই তাঁর পাদপদ্মে যাতে Ste হয়,_যাতে তানই ‘আমার’ বলে ভালবাসা 


হয়_তাই করাই ভাল। সংসার দেখছো, দুদিনের জন্য। আর এতে ছুই 
নাই” 


[গহস্থ সর্বত্যগ পারে Ae অন্তঃপ্দরে যায় না__ভক্তি যেতে পারে] 


পাঁণ্ডত সেহাস্যে)_আজ্ঞে, এখানে এলে সৌঁদন পূর্ণ বৈরাগ্য হয়। ইচ্ছা 
করে--সংসার ত্যাগ করে চলে AS 


র ত্যাগ করতে হবে কেন? আপনারা মনে ত্যাগ কর। 
সংসারে অনাসন্ত হয়ে থাক। 

TUE এখানে মাঝে মাঝে রাত্রে এসে থাকৃবে ব'লে একটা বিছানা এনে 
রেখোঁছল। দ এক দিন এসেও ছল, তারপর তার পাঁরবার বলেছে ‘দনের বেলা 
যেখানে ইচ্ছা ve 


সেখানে বাও, রাত্রে বাড়ী থেকে বৌরয়ে যাওয়া হবে না। তখন 
সনরেন্দ্র আর কি করে? আর রানে থাকবার যো নাই! 


“আর দেখ্‌ শুধু বিচার কললে ক হবে? 


তাঁর জন্য ব্যাকুল হও, তাঁকে 
ee ত শেখ। জ্ন-বিচার_-পুরুষ মানুষ, বাড়ীর বারবাড়ী পর্যন্ত যায়! 
ভান্ত_শেয়ে TWA অন্তঃপুর পর্যন্ত যায়। 


“একটা কোন রকম ভাব আশ্রয় Ware হয়। তবে ঈশ্বর লাভ হয়! 


দাক্ষণেশ্বর-সান্দরে__ঈশানের ate উপদেশ ১৬৩ 


সনকাদি ঝাষরা শান্ত রস নিয়ে ছিলেন। হনুমান দাসভাব নিয়ে ছিলেন। 
শ্রীদাম, দাম, ব্রজের রাখালদের_সখ্যভাব। বশোদার বাৎসল্য ভাব_ঈশ্বরেতে 
সন্তানবুদ্ধি! শ্রীমতীর মধুর ভাব। 

“হে ঈশ্বর! তুমি প্রভু, আমি দাস,_এ ভাবাটির নাম দাসভাব। সাধকের 
পক্ষে এ ভাবাট খুব ভাল৷” 

পণ্ডিত আজ্ঞা, হাঁ। 


চতুর্থ পাঁরচ্ছেদ 
ঈশানকে উপদেশ-__ভান্তযোগ ও কর্মযোগ_ জ্ঞানের লক্ষণ 


Tries পণ্ডিত চালয়া গিয়াছেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। “কালণবাড়ীতে ঠাকুরদের 
আরাতর বাজনা বাজিয়া উঠিল। শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরদের নমস্কার করিতেছেন । 
ছোট খাটটিতে বাঁসয়া উন্মনা। কয়েকটি ভক্ত মেজেতে আ'সয়া আবার 
বাঁসলেন। ঘর নিঃশব্দ | 

রাত্রি একঘণ্টা হইয়াছে। ঈশান মুখোপাধ্যায় ও কিশোরী আসিয়া 
উপস্থিত। তাঁহারা ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। ঈশানের 
POAT শাস্তোল্সিখিত কর্মে খুব অনুরাগ । ঈশান কর্মযোগণী। এইবার 
ঠাকুর কথা কহিতেছেন__ 

শ্রীরামকৃষ্ণ_জ্ঞান জ্ঞান বললেই fe হয়ঃ জ্ঞান হবার লক্ষণ আছে। দুটি 
লক্ষণ_ প্রথম অনুরাগ অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভালবাসা । শুধু জ্ঞান বিচার sate, 
কিন্তু ঈশ্বরেতে অনুরাগ নাই, ভালবাসা নাই, সে মিছে। আর একটি লক্ষণ 
কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ। কুলকুণ্ডলিনী যতক্ষণ নিদ্রিত থাকেন, ততক্ষণ জ্ঞান 
হয় না। বসে বসে বই পড়ে যাচ্ছি, বিচার করছি, কিন্তু ভিতরে ব্যাকুলতা নাই, 
সেটি জ্ঞানের লক্ষণ নয়। 

“কুণ্ডাঁলনী শক্তির জাগরণ হলে ভাব StS প্রেম এই সব হয়। এরই নাম 
ভন্তিযোগ। 

“কর্মযোগ বড় কাঠন। কর্মযোগে কতকগ্যাল শান্তি হয়_সদ্ধাই হয়।” 

ঈশান আমি হাজরা মহাশয়ের কাছে যাই। 

ঠাকুর চুপ কাঁরয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঈশান আবার ঘরের ভিতরে 
প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে হাজরা ঠাকুর নিঃশব্দে বাঁসয়া আছেন। কিয়ৎক্ষণ 
পরে হাজরা ঈশানকে বাঁললেন, চলুন, ইনি এখন ধ্যান করবেন। ঈশান ও 
হাজরা চলিয়া গেলেন। 

ঠাকুর নিঃশব্দে বসিয়া আছেন। ক্রমে সত্য সত্যই ধ্যান কারতেছেন। 


১৬৪. শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_-২য় ভাগ [১৮৮৪, ১১ই অক্টোবর 


করে জপ কাঁরতেছেন। সেই হাত একবার মাথার উপরে রাখিলেন, তারপর 
কপালে, তারপর কণ্ঠে, তারপর হৃদয়ে, তারপর নাভদেশে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ কি woe আদ্যাশীন্তর ধ্যান কারিতেছেনঃ শবসধাহতাঁদ 
WICH যে যোগের কথা আছে, এ ক তাই! 


পণ্চম পারচ্ছেদ 
1নবাঁত্িমার্গ _ঈশ্বরলাভের পর কর্মত্যাগ 


[ঈশানকে শিক্ষা ডীত্তষ্ঠত, জাগ্রত__কর্মযোগ বড় কঠিন] 


ঈশান হাজরার সাঁহত কাল"ঘরে 'গয়াছেন। ঠাকুর ধ্যান কাঁরতোছলেন। রান 
প্রায় এটা । ইতিমধ্যে অধর আসিয়া পাঁড়য়াছেন। 

fener পরে ঠাকুর মা কালী দর্শন কাঁরতে 'গিয়াছেন। দর্শন কাঁরয়া 
পাদপদ্ম হইতে TANT লইয়া মস্তকে ধারণ কাঁরলেন- মাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ 
কারলেন এবং চামর লইয়া মাকে ব্যজন কাঁরলেন। ঠাকুর ভাবে মাতোয়ারা! 
বাহিরে আসবার সময় দেখলেন, ঈশান কোশাকুশী লইয়া সন্ধ্যা কারতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রীত)_কি, আপাঁন সেই এসেছ? আহিক করছো । 
একটা গান শুন। 

ভাবে উন্মত্ত হইয়া ঈশানের কাছে বাঁসয়া মধুর কণ্ঠে গাইতেছেন__ 

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদ কাশী Bel কেবা চায়! 
কালী কালী কালী বলে আমার অজপা যাঁদ SAT 
Torn যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে ক চায়। 
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সাঁন্ধ নাহ পায়৷ 
দয়া ব্রত দান আদ আর ছু না মনে লয়, 
মদনের যাগবজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর Se পায়। 

“সন্ধ্যাদ কত দিন? যতাঁদন না তাঁর পাদপদ্মে ভান্ত হয়--তাঁর নাম 
করতে করতে চক্ষের জল যত দিন না পড়ে,_আর শরীর রোমণ যতাঁদন 
না হয়। 

রামপ্রসাদ বলে ভান্তি মুক্তি উভয়ে মাথায় রেখোঁছ, 
আমি কালী ব্ৰহ্ম জেনে মর্ম ধর্মধর্ম সব ছেড়োছি। 

“যখন ফল হয়. তখন ফুল ঝরে যায়; যখন SiS হয়, যখন ঈশ্বর লাভ 
হয়,_তখন সন্ধ্যাঁদ কর্ম চ'লে যায়। 

“গৃহস্থের বোর পেটে যখন সন্তান হয়, শাশুড়ী কাজ কাঁময়ে দেয়। 
দশমাস হলে আর সংসারের কাজ কর্তে দেয় না। তারপর সন্তান প্রসব হ'লে 
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সে কেবল ছেলোৌটকে কোলে করে তার সেবা করে। কোন কাজই থাকে না। 
ঈশবরলাভ হ'লে সন্ধ্যা কর্ম ত্যাগ হয়ে যায়। 

“তুমি এ রকম করে মে তেতালা বাজালে চলবে AT! তীব্র বৈরাগ্য 
দরকার। ১৪ মাসে এক বৎসর করলে ক হয়ঃ তোমার ভিতরে যেন জোর 
মাই। শান্তি নাই। চিড়ের ফলার। উঠে পড়ে লাগো। কোমর বাঁধো। 

“তাই আমার এ গানটা ভাল লাগে না! ‘হারষে লাগ রহরে ভাই; তেরা 
বনত বনৃত বান যাই। বনৃত HS বান যাই'_আমার ভাল লাগে না। তীব্র 
বৈরাগ্য চাই। হাজরাকেও তাই আমি বাল। 


[শ্রীরামকৃষ্ণ ও যোগতত্_কাঁমনীকাণ্চন যোগের TITY] 


“কেন তীব্র বৈরাগ্য হয় না জিজ্ঞাসা করছে[ঃ তার মানে আছে। ভিতরে 
বাসনা প্রবৃত্তি সব আছে। হাজরাকে তাই বাঁল। ওদেশে মাঠে জল আনে, 
মাঠের চাঁরাদকে আল দেওয়া আছে, পাছে জল বোঁরয়ে যায়। কাদার আল, 
কিন্তু আলের মাঝে মাঝে ঘোগ। গর্ভ প্রাণপণে তো জল আনছে, কিন্তু 
ঘোগ দিয়ে বৌররে যাচ্ছে! বাসনা ঘোগ। জপ তপ করে বটে, কিন্তু পেছনে 
বাসনা ৷ সেই বাসনা-যোগ দিয়ে সব বোরয়ে যাচ্ছে। 

“মাছ ধরে শট্কা কল দিয়ে। বাঁশ সোজা থাকবার কথা; তবে নোয়ান 
রয়েছে কেন? মাছ ধরবে ব'লে। বাসনা মাছ। তাই মন সংসারে নোয়ান 
রয়েছে। বাসনা না থাক্‌লে মনের সহজে উধর্বদৃষ্টি হয়। ঈশ্বরের দিকে। 

“ক রকম জানো? নীন্তর কাঁটা যেমন। কামিনীকাণ্চনের ভার আছে 
ব'লে উপরের কাঁটা নীচের কাঁটা এক হয় না। তাই যোগ SS হয়। দীপাশখা 
দেখ নাই? একট; হাওয়া লাগলেই চণ্টল হয়। যোগাবস্থা দীপনীশখার মত_ 
যেখানে হাওয়া নাই। 

“sate পড়েছে ছাঁড়য়ে-কতক গেছে ঢাকা, কতক গেছে দিল্লী, কতক 
গেছে কুচবিহার। সেই মনকে কুড়ুতে AA! VIVA এক জায়গায় করতে 
হবে। তুমি যাঁদ ষোল আনার কাপড় চাও, তা হলে কাপড়ওয়ালাকে ষোল 
আনা তো দিতে হবে। একটু বিঘ থাকলে আর যোগ হবার যো নাই। টোল- 
গ্রাফের তারে যাঁদ একটু ফুটো থাকে, তা হ'লে আর খবর যাবে AT! 


[ ত্ৰৈলোক্য বিশ্বাসের জোর-_নিচ্কাম কর্ম কর-জোর ক'রে বল “আমার মা] 


“তা সংসারে আছ, থাকলেই বা। কিন্তু কর্মফল সমস্ত ঈশ্বরকে সমর্পণ 
করতে হবে। নিজে কোন ফল কামনা করতে নাই। 
“তবে একটা কথা আছে। STS কামনা কামনার মধ্যে নয়। wis কামনা, 


ভীন্তি প্রার্থনা-করতে পার। 


১৬৬ শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত__২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ১১ই অক্টোবর 


“ভান্তর তমঃ আনবে । মার কাছে জোর কর।_ 
“মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা ধুম হবে রামপ্রসাদ বলে, 
তখন শান্ত হবো ক্ষান্ত হয়ে আমায় যখন করবি কোলে। 
CE বলোছল, আম যেকালে ওদের ঘরে জন্মেছি, তখন আমার 
হিস্যে আছে। 
“তোমার যে আপনার মা, গো! এ কি পাতানো মা, এ Te ধর্ম মা! এতে 
জোর চলবে না তো কিসে জোর চলবে? বলো__ 


“মা আমি কি আটাশে ছেলে, আমি ভয় stata চোখ রাঙ্গালে। 
এবার করবো নালস্‌ শ্রীনাথের আগে, ভিক্ণার লব এক সওয়ালে। 


“আপনার মা! জোর কর! যার যাতে ASI থাকে, তার তাতে টানও 
থাকে। মার সত্তা আমার ভিতর আছে ব'লে তাই তো মার দিকে অত টান 
হয়। যে ঠিক শৈব, সে শিবের সত্তা পায়। fee, কণা তার ভিতরে এসে 
পড়ে। যে ঠিক বৈষ্ণব তার নারায়ণের সত্তা ভিতরে আসে। আর এ সময় 


তো আর তোমার বিষয় কর্ম করতে হয় না। এখন দন কতক তাঁর চিন্তা 
কর। দেখুলে তো সংসারে কিছু নাই ৷? 


ঠাকুর আবার সেই মধুর কণ্ঠে গাইতেছেন__ 
ভেবে দেখ মন কেউ কার; নয় নিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে। 
ভুলো না দক্ষিণাকালী বদ্ধ হয়ে মায়াজালে॥ 
দন দুই তিন দিনের তরে কর্তা বলে সবাই মানে, 
সেই কর্তাকে দেবে ফেলে কালাকালের কর্ত্তা এলে॥ 
যার জন্য মর ভেবে সে ক তোমার সঙ্গে যাবে, sj 
সেই প্রেয়সী দিবে ছড়া অমঙ্গল হবে Te 


[সালিসী, মোড়ল’, হাসপাতাল, ডিসপেন্সার করবার বাসনা 
লোকমান্য, পাণ্ডিত্য, বাসনা-এ সব আঁদকাণ্ড_ 
AAT ত্যাগের পর ঈশ্বর লাভ] 


“আর তুম সালসা মোড়লী ওসব te কচ্ছো? লোকের ঝগড়া বিবাদ 
মিটাও_তোমাকে সালসী ধরে, শুনতে পাই। ও তো অনেক দন করে 
শাসঘো। যারা করবে তারা করুক। তুম এখন তাঁর পাদপদ্মে বেশী করে 
মল দেও। বলে 'লংকায় রাবণ মলো, বেহুলা কে'দে আকুল হলো! 


“তা শম্ভুও বলোছিল। বলে হাসপাতাল ডিস্‌পেনসারি করবো। লোকটা 
৮৬78 ভগবানের সাক্ষাৎকার হ'লে fe হাসপাতাল 
“কেশৰ সেন বললে, ঈশ্বর দর্শন কেন হয় না। তা বললম লোকমান্য, 
বিদ্যা, এ সব নিয়ে তুমি আছ ক না, তাই হয় না। ছেলে Goh য়ে যতক্ষণ 


দক্ষিণেশ্বর-মান্দরে_* কালীঘরে ঈশানের প্রাতি উপদেশ ১৬৭ 


চোসে, ততক্ষণ মা আসে না। লাল চুসী। খানিকক্ষণ পরে চুসী ফেলে যখন 
চীৎকার করে, তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে আসে। 

“তুমিও মোড়লী কোচ্চ। মা ভাবছে, ছেলে আমার মোড়ল হ'য়ে বেশ 
আছে। আছে তো থাক্‌ ৷” 

ঈশান ইতিমধ্যে ঠাকুরের চরণ স্পর্শ কারিয়া বাঁসয়া আছেন। চরণ ধাঁরয়া 
িনীতভাবে বালতেছেন_আ'ম যে ইচ্ছা ক'রে এসব কার তা AA! 


[বাসনার মূল মহামায়া_-তাই কর্মকাণ্ড ] 


শ্রীরামকৃষ্তা জানি। সে মায়োর খেলা! এরই লালা! সংসারে 
বদ্ধ করে রাখা সে মহামায়ার ইচ্ছা! কি জান? 'ভবসাগরে উঠছে ডুবৃছে 
কতই তরাী'। আবার-“ঘুভী লক্ষের দুটো একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত 
চাপাঁড়! লক্ষের মধ্যে দুই একজন TS হয়ে যায়। বাকী সবাই মার ইচ্ছায় 
বদ্ধ হয়ে আছে। 

“চোর চোর খেলা দেখ নাই; বুড়ীর ইচ্ছা যে খেলাটা চলে। সবাই যাঁদ 
TOUS ছুয়ে ফেলে, তা হ'লে খেলা আর চলে না। তাই TOM ইচ্ছা নয় 
যে, সকলে ছোঁয়। 

“আর দেখ, বড় বড় দোকানে চালের বড় বড় ঠেক্‌ থাকে। ঘরের চাল 
পর্যন্ত উচ্দ। চাল থাকে_দালও থাকে৷ কিন্তু পাছে ই'দুরে খায়, তাই 
দোকানদার কুলোয় করে খই মুড়কী রেখে দেয়। মিষ্ট লাগে আর সৌঁধা গন্ধ 
তাই যত FHA সেই কুলোতে গিয়ে পড়ে, বড় বড় ঠেকের সন্ধান পায় না! 
জীব কামনীকাণ্ুনে মুগ্ধ হয়। ঈশ্বরের খবর পায় ATI” 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
শ্রীরামকৃষ্ণের সব কামনা ত্যাগ_কেবল ভান্তকামনা 

শ্রীরামকৃষ্ণ-নারদকে রাম বললেন, তুমি আমার কাছে িছন বর নাও। নারদ 
বললেন, রাম! আমার আর কাঁ বাকী আছে? কি বর ল’ব? তবে যাঁদ 
একান্ত বর দিবে, এই বর দাও যেন তোমার পাদপদ্মে শদদ্ধাভান্ত থাকে, আর 
যেন তোমার ভূবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই । রাম বললেন, নারদ! আর 
fou বর লও। নারদ আবার বললেন, রাম! আর কিছ? আম চাই না, যেন 
তোমার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধাভন্তি থাকে, এই ক'রো! 

“আমি মার কাছে প্রার্থনা করোছলাম; বলোছলাম, মা! আমি লোকমান্য 
চাই না মা, অষ্টাসদ্ধি চাই না মা, ও মা! শতাসদ্ধি চাই না মা, দেহসুখ 
চাই না মা, কেবল এই করো যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভান্ত হয় মা। 


১৬৮ রপ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ১১ই অক্টোবর 


“অধ্যাত্বে আছে, লক্ষণ রামকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাম! তুমি কত ভাবে 
কত রূপে থাক, কিরূপে তোমায় চিন্তে পারবো? রাম বললেন, ‘ভাই! 
একটা কথা জেনে রাখ, যেখানে Viator (উাঁ্জতা) ভান্ত, সেখানে নিশ্চয়ই 
আম aie! vireo (Slat) ভীন্ততে হাসে কাঁদে নাচে গায়! যাঁদ 
কারু এরূপ Cie হয়, নিশ্চয় জেনো, ঈশ্বর সেখানে স্বয়ং বর্তমান । 
চৈতন্যদেবের এরূপ হ'য়োছল।” 

ভন্তেরা অবাক হইয়া শুনিতে লাগিলেন | দৈববাণীর ন্যায় এই সকল কথা 
শহীনতেছিলেন। কেহ ভাবিতেছেন, ঠাকুর বলিতেছেন, প্রেমে হাসে কাঁদে 
নাচে গায়’; এ তো শন্ধদ চৈতন্যদেবের অবস্থা নয়, ঠাকুরের তো এই অবস্থা । 
তবে কি এইখানে স্বয়ং ঈশ্বর সাক্ষাৎ বর্তমান? 

ঠাকুরের অমৃতময়ী কথা চাঁলতেছে! নিবৃত্তিমার্গের কথা। ঈশানকে 
যাহা মেঘগম্ভীরস্বরে বাঁলতেছেন_ সেই কথা চাঁলতেছে। 


[ঈশান CATCH হ'তে সাবধান- শ্রীরামকৃষ্ণ ও জগতের উপকার] 


শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রাত)_তুঁমি খোসামূদের কথায় ভুলো না। “বয়ন 
লোক দেখলেই খোসাম্দদে এসে জুটে! 
“মরা গরু একটা পেলে যত শকুনি সেখানে এসে পড়ে। 
[সংসারীর শিক্ষা কর্মকাণ্ড-সর্বত্যাগণীর শিক্ষা, 
কেবল ঈশ্বরের পাদপদ্ম চিন্তা] 


“eat লোকগুলোর পদার্থ নাই। যেন গোবরের ঝোড়া! খোসামহদেরা 
এসে বলবে, আপনি দানা, জ্ঞানী, ধ্যানী। বলা ত নয় অমান_বাঁশ! ও কি! 


কতক গুলো সংসারী ব্রাহ্মণ-পাঁণ্ডত 'নয়ে রাত দিন বসে থাকা, আর তাদের 
খোসামোদ শোনা! 


“সংসারী লোকগুলো [তিনজনের দাস, তাদের ক পদার্থ থাকে? মেগের 


মনিবের দাস। একজনের নাম করবো না। আটশো টাকা 
মাইনে কিন্তু মেগের দাস, উঠতে বললে উঠে, বসতে বললে বসে! 


“আর সালিসী, মোড়লী, এ সব কাজ কিঃ দয়া, পরোপকার?_এ সব 
তো অনেক হ'লো! ও সব যারা করবে তাদের থাক আলাদা । তোমার ঈশ্বরের 


পাদপদ্মে মন দিবার সময় হয়েছে। তাঁকে পেলে সব পাওয়া যায়। আগে 


SSSR রাবণ ম'লো বেহুলা কেদে আকুল হলো। 
“তাই হয়েছে তোমার। একজন সর্বত্যাগ তোমায় বলে দেয়, এই এই 
1 পরামর্শে ঠিক হবে ATI তা, ব্রাহ্মণ- 


দক্ষিণেশ্বর-সন্দিরে__“ কালাঁঘরে ঈশানের প্রতি উপদেশ ১৬৯ 


[ঈশান পাগল Gea সমস্ত উপদেশ মা দিলেন’ ] 


“পাগল হও, ঈশ্বরের প্রেমে পাগল হও! লোকে না হয় জানুক যে 
ঈশান এখন পাগল হয়েছে আর পারে না। তা হ'লে তারা সালসী মোড়লী 
করাতে আর তোমার কাছে আসবে না। কোশাকুশি ছুড়ে ফেলে দাও, ঈশান 
নাম সার্থক কারো ।” 

ঈশান-_দে মা, পাগল ক'রে । আর কাজ নাই মা জ্ঞান বিচারে। 

প্রীরামকৃ্২-_পাগল না ঠিক? শিবনাথ বলেছিল, বেশী ঈশ্বর চিন্তা 
ক'লে বেহেড হয়ে AA! আমি বললুম িঃচৈতন্যকে চিন্তা করে কি 
কেউ অচৈতন্য হয়ে যায়? তিনি নিত্যশহদ্ধবোধরূপ। যাঁর বোধে সব বোধ 
FOS যাঁর চৈতন্যে সব চৈতন্যময়! বলে নাক কে সাহেবদের হয়েছিল 
বেশী চিন্তা ক'রে বেহেড হয়ে গিয়েছিল। তা হ'তে পারে। তারা Gigs 
পদার্থ চিন্তা করে। 'ভাবেতে ভরল তন্দ, হরল গেয়ান!' এতে যে জ্ঞানের 
(গেয়ানের) কথা আছে, সে জ্ঞান মানে বাহ্যজ্ঞান। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ স্পর্শ কারিয়া ঈশান বসিয়া আছেন ও সমস্ত কথা 
শীনতেছেন। তিনি এক একবার মান্দরমধ্যবতর্ণ পাষাণময়ী কালী প্রাতমার 
দিকে চাহিতোছলেন। দীপালোকে মার মুখ হাঁসিতেছে, যেন দেবী আবভূতা 
হই ঠারুর STARCH যংখারিনিঃসংত রেদমন্দতুল্য বাক্যগযাল। শুনিয়া আনেন 
কারতেছেন। 

ঈশান (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)_যে সব কথা আপনি শ্রীমূুখে বললেন, ওসব 
কথা এখান থেকে এসেছে। 

শ্রীরামকৃ্-_আম যন্ত্র, উান যন্তী;_-আমি ঘর, উনি ঘরণী;_আম রথ, 
Sia zat: উন যেমন চালান, তেমান চলি; যেমন বলান্‌, তেমনি বাল। 

“কলিফুগে অন্যপ্রকার দৈববাণী হয় না। তবে আছে, বালক কি পাগল, 
এদের মুখ দিয়ে তান কথা কন। 


“মানুষ গর হতে পারে না। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে। মহাপাতক, 
অনেক দিনের পাতক, অনেক দিনের অজ্ঞান, তাঁর কৃপা হ'লে একক্ষণে পালিয়ে 


যায়। 


“হাজার বছরের অন্ধকার ঘরের ভিতর যাঁদ হঠাৎ আলো আসে, তা’ হলে 
সেই হাজার বছরের অন্ধকার {ক একটু একট: করে যায়, না একক্ষণে যায়? 
অবশ্য আলো দেখালেই সমস্ত অন্ধকার পালিয়ে যায়। 

“মানুষ কি ক'রবে। মানুষ অনেক কথা বলে দিতে পারে, কিন্তু শেষে 
সব ঈশ্বরের হাত। উকিল বলে, আমি যা বলবার সব বলেছি, এখন হাঁকমের 
হাত। 


ae TAPS SAA ভাগ  [ ১৮৮৪, ১১ই অক্টোবর 


‘ag নাক্ষয়। তিনি যখন সৃষ্টি Pate প্রলয়, এই সকল কাজ করেন, 
তখন তাঁকে আদ্যাশান্ত বলে। সেই আদ্যাশীন্তকে প্রসন্ন করতে হয়। চাণ্ডতে 
আছে জান নাঃ দেবতারা আগে আদ্যাশান্তর স্তব ক'ল্লেন। তান প্রসন্ন হলে 
তবে হারর যোগনিদ্রা ভাঙ্গবে ৷” 

ঈশান_আজ্ঞা, মধুকৈটভ বধের সময় ব্ৰহ্মাদি দেবতারা স্তব করছেন 

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষটকার স্বরাত্মকা। 
সুধা ত্বক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মান্রাত্মকা স্থিতা॥ 
অদ্ধমান্রা স্থিতা নিত্যা যানচচ্চার্ধযা বিশেষতঃ। 
তমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবীজননন পরা॥ 
YH ধাৰ্য্যতে সৰ্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সজ্যতে জগৎ। 
ত্বয়ৈতৎপাল্যতে দোবি ত্বমংস্যন্তে চ FRAT 
বিসৃন্টো সৃষ্টিরুপা ত্বং Past চ পালনে। 
তথা সংহতি রুপান্তে জগতোহস্য জগন্ময়ে॥* 


শ্রীরামকৃষ্ণ হাঁ এটি ধারণা। 


সপ্তম পারিচ্ছেদ 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও কর্মকাণ্ড কর্মকাণ্ড কঠিন তাই ভান্তিযোগ 


এতক্ষণ অবাক হইয়া শ্রীমুখের বাণী শুনিতোঁছলেন। 


চরপবন্দনা কারলে পর, ঠাকুর চাতাল হইতে নামতে রি টানে সঙ্গে 
কথা কহিতে কাহতে নিজের ঘরের দিকে আসিতেছেন। i 


THY জগৎ ধৃত এবং তোমা কর্ৃকই জগৎ সম্ট হইয়াছে। 
তোমা কর্তৃকই এই জগৎ পালত. হইতেছে এবং তুমিই অন্তে ইহা ভক্ষণ ধের) করিয়া 
ee ee কৰ পাত ভক অ নকল ও 
কাৰ্য্যে তদ্রুপ সংহাররূপা। 

Caster চণ্ডী, ৭২-৭৬ 


দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে_অধর ও মাচ্টারের প্রাত উপদেশ ১৭১ 


শ্রীরামকৃষ্ণ (গাঁত গাহিতে গাহিতে মান্টারের প্রাত)_ 
“প্রসাদ বলে ভুক্তি মুক্তি উভয়ে মাথায় রেখোঁছ। 
আমি কাল ব্ৰহ্ম জেনে Ta, ধৰ্মাধর্ম সব ছেড়েছি! 

এধমর্ণধর্ম কি জান? এখানে ধর্ম মানে বৈধাধর্ম। যেমন দান কর্তে হবে, 
শ্রাদ্ধ, কাঙ্গালীভোজন এই সব। 

“এই ধর্মকেই বলে কর্মকাণ্ড। এ পথ বড় কঠিন। নিষ্কামকর্ম করা বড় 
কঠিন! তাই ভান্তপথ আশ্রয় POS বলেছে। 

«একজন বাড়ীতে শ্রাদ্ধ ক'রেছিল। অনেক লোকজন খাচ্ছিল। একটা 
কসাই গরু নিয়ে যাচ্ছে, কাটবে বলে। গর বাগ মানছিল না- কসাই হাঁপিয়ে 
পড়েছিল। তখন সে ভাবলে শ্রাদ্ধবাড়ী গিয়ে খাই। খেয়ে গায়ে জোর কার, 
তারপর গরুটাকে নিয়ে যাব। শেষে তাই Par, কিন্তু যখন সে গর কাট্লে 
তখন যে শ্রাদ্ধ করেছিল, তারও গো-হত্যার পাপ হ'লো।” 

“তাই বলছি, কর্মকাণ্ডের চেয়ে ভীন্তিপথ ভাল৷” 

ঠাকুর ঘরে প্রবেশ কারিতেছেন, সঙ্গে মান্টার। ঠাকুর গুন্‌ গুন্‌ করিয়া 
গাহিতেছেন। নিবাত্তমার্গের বিষয় যা বললেন, তারই ফুট উঠ্ছে। ঠাকুর 
গুন্‌ গুন্‌ ক'রে TCA “অবশেষে রাখ গো মা, হাড়ের মালা সিদ্ধি ঘোটা 

ঠাকুর ছোট খাটটিতে বাঁসলেন। অধর, কিশোরী ও অন্যান্য ভন্তেরা আঁসয়া 
বাঁসলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের প্রাত)_ঈশানকে দেখলদুম_কৈ, কিছুই হয় নাই! বল 
কি? পুরশ্চরণ পাঁচমাস করেছে! অন্য লোকে এক কাণ্ড FAS! 

অধর-_-আমাদের সম্মুখে STH অত কথা বলা ভাল হয় নাই। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-সে কি! ও জাপক লোক, ওর ওতে কি? 

Feuer কথার পর ঠাকুর অধরকে বলিতেছেন, ঈশান খুব দানী। আর 
দেখ, জপ্‌ তপ্‌ খুব করে। 

ঠাকুর কিছুকাল চুপ করিয়া আছেন। ভন্তেরা মেজেতে বাঁসয়া একদজ্টে 


চাহিয়া আছেন। 
হঠাৎ ঠাকুর অধরকে উদ্দেশ্য করিয়া বাঁলতেছেন_আপন্যদের যোগ ও 


ভোগ দুইই আছে। 


বিংশ খণ্ড 
দক্ষিণেশ্বরে কালীপুজা মহানশায় ভজনানন্দে__সমাধস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে কালীপজামহানিশায় ভন্তসঙ্গে 
[ মাষ্টার, বাবডুরাম, গোপাল, হরিপদ, নিরঞ্জনের আত্মীয়, রামলাল, হাজরা ] 


আজ +কালীপন্জা, ১৮ই অক্টোবর, ১৮৮৪ ar, শানিবার। রাত দশটা- 
এগারটার সময় 'কালীপুজা আরম্ভ হইবে। কয়েকজন ভন্ত এই গভীর 

তি | 

মাষ্টার রাত্রি আন্দাজ আটটার সময় একাকী আসিয়া পেশীছলেন। বাগানে 
আসিয়া দৌখলেন, কালীমান্দিরে মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। উদ্যানমধ্যে মাঝে 
মাঝে দীপ- দেবমান্দর আলোকে সুশোঁভত হইয়াছে। মাঝে মাঝে রোশনচৌঁক 
বাজিতেছে, কর্মচারীরা দ্রতপদে মন্দিরের এ স্থান হইতে ও স্থানে যাতায়াত 
কাঁরতেছেন। আজ রাসমণির কালীবাড়ীতে ঘটা হইবে, দাঁক্ষণেশবরের গ্রাম- 
বাসীরা শ্দানয়াছেন, আবার শেষ রাত্রে যাত্রা হইবে। গ্রাম হইতে আবাল-বাদধ- 


বানিতা বহুসংখ্যক লোক ঠাকুর দর্শন করিতে সর্বদা আসিতেছে 
বৈকালে তি 


রাত আটটার সময় পেশছয়া মাষ্টার দোখিতেছেন, ঠাকুর ছোট খাটটিতে 
বিয়া আছেন, তাঁহাকে সম্মুখে কাঁরয়া মেজের উপর কয়েকাঁট we বসিয়া 


শ্রীরামকৃষ্ণ (নিরঞ্জনের আত্মীয়ের ats 
ভন্ত- আজ্ঞা, সোমবার_ বোধ হয়। 


শ্রীরামকৃষ্ণ (আগ্রহের সাঁহত)_ল 


)_ তুমি কৰে আসবে? 
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ভন্ত-_ আজ্ঞা না, এই বাগানের পাশে;_আর দরকার নাই। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (এ'ড়েদার ছোকরার প্রাতি)_তুই ও চলাল £ 
ছোকরা- আজ্ঞা, সাদ 

শ্রীরামকৃফ্ণ_আচ্ছা, বরং মাথায় কাপড় দিয়ে যেও । 

ছেলে দ্যাট আবার প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


গভশর অমাবস্যা নিশি। আবার জগতের মার পূজা । শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাটটিতে 
বালিশে হেলান দিয়া আছেন। কিন্তু অন্তর্মখ, মাঝে মাঝে ভক্তদের সঙ্গে 
একটি দুটি কথা কাঁহতেছেন। 
হঠাৎ মাষ্টার ও ভক্তদের ate তাকাইয়া বাঁলতেছেন,_আহা, ছেলেটির কি 
ধ্যান! (হরিপদের প্রাত)_কেমন রে? কি ধ্যান! 
হারপদ-_আজ্ঞা হাঁ, ঠিক কাঙ্ঠের TS! 
শ্রীরামকৃষ্ণ (কিশোরীর প্রাত)_ও ছেলেটিকে জান? নিরঞ্জনের কি রকম 
ভাই হয়। | 
আবার সকলেই নিঃস্তব্ধ। হরিপদ ঠাকুরের পদসেবা কারতেছেন। 
ঠাকুর বৈকালে DOTA গান শ্যানিয়াছেন। গানের ফুট উঠিতেছে। আস্তে 
আস্তে গাইতেছেন__ : 
কে জানে কালী কেমন, যড়দর্শনে না পায় দরশন॥ 
মূলাধারে ALANA সদা যোগী করে মনন। 
কালী পদ্মবনে হংসসনে হংসীরুপে করে রমণ॥ 
আত্মারামের আত্মাকালী, প্রমাণ প্রণবের মতন। 
গতি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা TAN 
মায়ের উদরে ব্রহ্গাণ্ড-ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা জান কেমন। 
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম অন্য কেবা জানে তেমন॥ 
প্রসাদ ভাসে লোকে হাসে সন্তরণে THe, তরণ। 
আমার মন বুঝেছে প্রাণ বুঝে না, ধরবে শশী হ'য়ে বামন। 
ঠাকুর উঠিয়া বাঁসলেন। আজ মায়ের পৃজা_মায়ের নাম কাঁরিবেন!' 
আবার উৎসাহের সাঁহত গাইতেছেন_ 
এ সব ক্ষেপা মায়ের খেলা 


(যার মায়ায় fags বিভোলা) (মাগীর আপ্তভাবে গুস্তলীলা), 
সে যে আপনি ক্ষেপা, কর্তা ক্ষেপা, ক্ষেপা দুটা চেলা॥ 
{ক রূপ কি গুণ ভঙ্গী, কি ভাব কিছুই যায় না বলা। 


১৭৪ রীশ্রীরামকৃ্কথামৃত-_২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ১৮ই অক্টোবর 


যার নাম জাঁপয়ে কপাল পোড়ে কণ্ঠে বিষের জবালা॥ 
সগুণে নির্গতুণে বাঁধিয়ে বিবাদ, ঢ্যালা দিয়ে ভাঙছে ঢ্যালা। 
মাগী সকল বিষয়ে সমান রাজী নারাজ কেবল কাজের বেলা॥ 
প্রসাদ বলে থাকো বসে ভবার্ণবে ভাঁসয়ে ভেলা । 
যখন আসবে জোয়ার উঁজয়ে যাবে, ভাঁটিয়ে যাবে ভাঁটার বেলা॥ 
ঠাকুর গান কাঁরতে কাঁরতে মাতোয়ারা হইয়াছেন। বললেন, এ সব মাতালের 
‘ভাবে গান। বলিয়া গাইতেছেন,_ 


(১) _ এবার stat তোমায় খাব। [১৩২ প্‌্ঠা 
(২)_তাই তোমাকে স;ধাই কালী। 
(৩)_সদানন্দময়ী কালী মহাকালের মনোমোহিনী। 

তুমি আপানি নাচ, আপান গাও, আপান দাও মা করতাঁল॥ 
আঁদিভূতা সনাতনী, শন্যরূপা শশীভালন। 
ব্ৰহ্মাণ্ড ছিল না যখন, মুণ্ডমালা কোথায় পোল॥ 
সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, আমরা তোমার wee চাঁল। 
যেমন রাখ তেমানি থাঁক মা, যেমন বলাও তেমাঁন বাঁল॥ 
অশান্ত কমলাকান্ত দিয়ে বলে গালাগাল । 
এবার সর্বনাশী ধরে আস, ধর্মধর্ম দুটো খোল 
(৪)_জয় কালী জয় কালী বলে যদ আমার প্রাণ যায়। 
fray হইব প্রাপ্ত, কাজ কি বারাণসী তায়॥ 
অনন্তরাপণী কালী, কালীর অন্ত কেবা পায়? 
কিণ্চিৎ মাহাত্ম্য জেনে শিব পড়েছেন রাঙ্গা onan 
গান সমাপ্ত হইল এমন সময়ে রাজনারায়ণের ছেলে দুটি আসিয়া প্রণাম 
কারল। নাটমান্দরে বৈকালে রাজনারায়ণ pola গান গাইয়াছলেন, ছেলে 


rade সঞ্পে সঙ্গে গাইযাছিল। ঠাকুর ছেলে দুটির সঙ্গ আবার গাইতেছেন_৷ 
‘এ সব ক্ষেপা মেয়ের খেলা'। 


ছোট ছেলোট ঠাকুরকে বাঁলতেছেন._& গানটি একবার যাঁদ_ 


পরম দয়াল হে প্রভু 
ঠাকুর বাঁললেন, «গোর নিতাই তোমরা WR? ak বলিয়া গানাঁট 
Sf ak 


(১)-সমর আলো করে কার কাঁমনণ! 
সজল জলদ 'জানিয়া কায়, দশনে প্রকাশে দানী 
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এলায়ে চাঁচর চিকুর পাশ, সুরাসুর মাঝে না করে ত্রাস, 
BURA দানব নাশে, রণ প্রকাশে রঙ্গিণী॥ 
কিবা শোভা করে শ্রমজ fee, ঘনতন ঘোর কুমুদবন্ধ, 
অমিয় trey হেরিয়া ইন্দন, মালন এ কোন মোহনী॥। 
এ কি অসম্ভব ভব পরাভব, পদতলে শবসদৃশ নীরব, 
কমলাকান্ত কর অনুভব, কে বটে ও গজগামিনী ॥ 
€২)_কে রণে এসেছে বামা নীরদৰরণী। 

শোণিত সায়রে ভাসে যেন নীল নাঁলনী॥ ইত্যাঁদ__ 

ঠাকুর প্রেমানন্দে নাচিতেছেন। নাচতে নাচিতে গান ধাঁরলেন__ 
মজলো আমার মন ভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে! [২২ প্জ্ঠা 

গান ও নৃত্য সমাপ্ত হইল। WEAN আবার সকলে মেজেতে বাঁসয়াছেন। 

ঠাকুরও ছোট খাটটিতে বাঁসলেন। 
মান্টারকে বালতেছেন,_তুমি এলে না, চণ্ডীর গান কেমন হোলো। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
কালীপুজা রাত্রে সমাধিস্থ__সাথ্গোপাঙ্গ সম্বন্ধে দৈববাপী 


ভন্তেরা কেহ কেহ কালামন্দিরে ঠাকুর দর্শন কাঁরতে গমন করিলেন | কেহ 
বা দর্শন কাঁরয়া একাকী গঙ্গাতীরে বাঁধাঘাটের উপর বাসয়া নিজ্নে নিঃশব্দে 
নাম জপ করিতেছেন। | Aha প্রায় ১১টা। মহানিশা। জোয়ার সবে আসিয়াছে 
ভাগীরথী উত্তরবাহনী। তীরস্থ দীপালোকে এক একবার কালো জল দেখ 
যাইতেছে। 

রামলাল পূজাপদ্ধাত নামক পুথি হস্তে মায়ের মন্দিরে একবার 
আসিলেন। পশথখানি মন্দিরমধ্যে রাখিয়া দিবেন। মণি মাকে সতৃষ্ণ নয়নে 
দর্শন করিতেছেন দৌখরা রামলাল বলিলেন, ভিতরে আসবেন কিঃ মণি 
অনুগৃহাত হইয়া ভিতরে প্রবেশ কারলেন। দেখলেন, মা বেশ সাজিয়াছেন। 
ঘর আলোকাকীর্ণ। মার জম্মুখে দুই সেজ; উপরে ঝাড় ঝৃঁলতেছে। 
মান্দিরতল নৈবেদ্যে পারপূর্ণ। মার পাদপদ্মে জবাবিজ্ব। নানাবিধ পুষ্প মালায় 
বেশকারী মাকে সাজাইয়াছেন। মণি দোখলেন, সম্মুখে চামর ঝুৃলিতেছে। 
হঠাৎ মনে পাঁড়ল, ঠাকুয় শ্রীরামকৃষ্ণ এই চামর লইয়া ঠাকুরকে কত ব্যজন 
করেন! তখন তিনি WHOS রামলালকে বলিতেছেন, “এই চামরাট একবার 
নিতে পারি? রামলাল অনুমতি প্রদান করিলেন; তিনি মাকে ব্যজন কাঁরতে 
লাগিলেন। তখনও পুজা আরম্ভ হয় নাই। 

যে সকল ভক্তেরা বাহিরে গিয়াছিলেন, তাঁহারা আবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
ঘরে আসিয়া মিলিত হইলেন। 


Sa” শরীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত--২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ১৮ই অক্টোবর 


শ্রীযুক্ত বেণী পাল নিমন্ত্রণ কারয়াছেন। আগামীকল্য [সাথ ব্রাম্মসমাজে 
যাইতে হইবে। ঠাকুরের নিমন্ত্রণ। নিমন্ত্রণ পত্রে কিন্তু তারিখ ভুল হইয়াছে। 


শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রাত)_বেণী পাল নিমন্ত্রণ করেছে। তবে এ রকম 
লিখলে কেন বল দোখ? 


মাষ্টার_আজ্ঞে, লেখাটি ঠিক হয় নাই। তবে অত ভেবে চিন্তে লেখেন 
নাই। 


ঘরের মধ্যে ঠাকুর দাঁড়াইয়া, বাব্যরাম কাছে দাঁড়াইয়া । ঠাকুর বেণী পালের 


food কথা কাঁহতেছেন। বাবুরামকে স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। হঠাৎ 
সমাধিস্থ! 


ভন্তেরা সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এই সমাধিস্থ মহাপূরুষকে 
অবাক্‌ হইয়া দোখতেছেন। ঠাকুর সমাধিস্থ; বাম পা বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া 


আছেন-গ্রীবাদেশ ঈষৎ আকুণ্টিত। বাবুরামের গ্রীবার পশ্চাদ্দেশে কানের 
কাছে হাতটি রাঁহয়াছে। 


কিয়ংক্ষণ পরে সমাধিভঙ্গ হইল। তখনও দাঁড়াইয়া। এইবার গালে হাত 
দিয়া যেন কত চিন্তিত হইয়া দাঁড়াইলেন। 

ঈষৎ হাস্য করিয়া এইবার ভক্তদের সম্বোধন করিয়া বালতেছেন-_ 

শ্রীরামকৃষ্-সব দেখলম_কার কত দূর এঁগয়েছে। রাখাল, ইনি (মণি), 
সুরেন্দ্র, TAM, অনেককে দেখলম। 

হাজরা- এখানকার? 

শ্রীরামকৃষ্ণ হাঁ। 

হাজরা-বেশী কি বন্ধন? 

শ্রীরামকৃষ্ণ -না। 

হাজরা- নরেন্দ্রকে দেখলেন? 

্রীামকৃফ_দৌধ নাই, কিন্তু এখনও বলতে পাঁর_একট: জড়িয়ে পড়েছে? 
কিন্তু সন্বায়ের হয়ে যাবে দেখলুম। 

(মণির দিকে তাকাইয়া)_সব TROT ঘঃপটি মেরে রয়েছে! 

ভন্তেরা অবাক্‌, দৈববাণীর ন্যায় 


অদ্ভুত সংবাদ শুনিতেছেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ_কন্তু একে (ALANS) ছপুয়ে ওরুপ হ'ল! 
হাজরা_ ফার্ট্ট (First) কে? 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ চুপ করিয়া রাহলেন। 'কয়ংক্ষণ পরে বলিতেছেন 
“নত্যগোপালের মত গোটাকতক হয়!” 
আবার চিন্তা কারতেছেন। এখনও সেইভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। 
আবার বালতেছেন-“অধর সেন-যাঁদ 


দক্ষিণেশ্বর-মান্দরে_কালীপন্জা মহানিশায় ভজনানন্দে শ্রীরামকৃষ্ণ. ১৭৭ 


ঠাকুর আবার নিজাসনে গিয়া বাঁসলেন। wear মেজেতে বাঁসলেন। 
বাবদরাম ও কিশোর তাড়াতাড়ি করিয়া ছোট খাটতে গিয়া ঠাকুরের পাদমূলে 
বসিয়া একে একে পদসেবা করিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (কশোরীর দিকে তাকাইয়া)_আজ যে খুব সেবা! 

রামলাল আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন; ও অতিশয় ভাঁন্তভাবে 
পদধূলি গ্রহণ কারলেন। মায়ের পুজা করিতে যাইতেছেন। 

রামলাল (ঠাকুরের প্রাত)_তবে আমি আসি। 

শ্রীরামকৃষ--ও* কালী, ও* কালী। সাবধানে পূজা ক'রো। আবার মেড়া 
বাল দিতে হবে। 

মহানিশা। পূজা আরম্ভ হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পূজা দেখিতে 
আপিয়াছেন। মার কাছে গিয়া দর্শন করিতেছেন। এইবার বলি হইবে_লোক 
কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছে। বধ্য পশুর উৎসর্গ হইল। পশুকে বাঁলদানের জন্য 
লইয়া যাইবার উদ্যোগ হইতেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মান্দর ত্যাগ করিয়া নিজের 
ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। 

ঠাকুরের সে অবস্থা নয়; পশুবধ দেখিতে পারবেন না। 

রাত দুইটা পর্যন্ত কোন কোন SE মা কালীর মন্দিরে বাঁসয়াছিলেন। 
হরিপদ কালীঘরে আসিয়া বলিলেন, চলুন, তিনি ডাক্‌ছেন, খাবার সব প্রস্তুত ৷ 
ভন্তেরা ঠাকুরের প্রসাদ পাইলেন ও যে যেখানে পাইলেন, একটু শুইয়া 
পাঁড়লেন। 

ভোর হইল; মার মণ্গল আর্ত হইয়া গিয়াছে। মার সম্মুখে নাটমান্দির। 
নাটমান্দিরে যাত্রা হইতেছে, মা যাত্রা শুনিতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কালী- 
বাড়ীর বৃহৎ পাকা উঠান দিয়া যাত্রা শুনিতে আঁসতেছেন। মণি সঙ্গে সঙ্গে 
আসিতেছেন- ঠাকুরের কাছে বিদায় লইবেন। 
 শ্রীরামকৃফ-কেন তুমি এখন যাবে? 

মাঁণ_-আজ আপনি িশথতে বৈকালে যাবেন, আমারও যাবার ইচ্ছা আছে, 
তাই বাড়ীতে একবার যাচ্ছি। 

কথা কহিতে কাঁহতে মা কালীর মান্দিরের কাছে আসিয়া উপস্থিত। অদুরে 
নাটমান্দর, যাত্রা হইতেছে মণি সোপানমুলে ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরের চরণ বন্দনা 


কারতেছেন। 
ঠাকুর বলিলেন, “আচ্ছা এসো। আর দুখানা আটপোরে নাইবার কাপড় 


আমার জন্য AAT |” 


২য়_১২ 


একাবংশ খণ্ড 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মারোয়াড়ী ভন্ত-মাঁন্দরে ভন্তসঙ্গে 


প্রথম পারচ্ছেদ 


আজ ঠাকুর ১২নং মল্লিক স্ট্রীট বড়বাজারে শৃভাগমন কারিতেছেন। মারোয়াড়ী 
CCA GARE করিয়াছেন_ঠাকুরের নিমন্ত্রণ । দুই দিন হইল, শ্যামাপন্জা 
হইয়া গিয়াছে। সেই "দিনে ঠাকুর দাঁক্ষণেশ্বরে ভন্ত সঙ্গে আনন্দ কাঁরয়া- 
{ছলেন। তাহার পর দিন আবার ভক্তসঙ্গে ?সথ রাহ্মসমাজে উৎসবে গিয়া- 
ছিলেন। আজ সোমবার, ২০শে অক্টোবর, ১৮৮৪ খন্টাব্দ। কার্ক্তিকের 
শুক্লা প্রাতপদ-াদ্বিতীয়া Tei, বড়বাজারে এখন দেওয়ালর আমোদ 
চাঁলতেছে। 

আন্দাজ বেলা ৩টার সময় মাষ্টার ছোট গোপালের সঙ্গে বড়বাজারে আসিয়া 
উপাস্থত। ঠাকুর coaches 'কানতে আজ্ঞা কাঁরয়াছলেন” সেইগদাঁল 
কিনিয়াছেন। কাগজে মোড়া; এক হাতে আছে। alae স্টটে দুইজনে 
পেশীছিয়া দেখেন, লোকে লোকারণ্য__গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী জমা হইয়া 
রাহয়াছে। ১২ নম্বরের নিকটবর্তী হইয়া দোখলেন, ঠাকুর গাড়ীতে বাঁসয়া, 
গাড়ী আসিতে পারিতেছে না। ভিতরে বাবুরাম, রাম চাটুয্যে। গোপাল ও 
মান্টারকে দৌখয়া ঠাকুর হাঁসিতেছেন। 

ঠাকুর গাড়ী থেকে নাঁমলেন। সঙ্গে বাবুরাম, আগে আগে মাম্টার পথ 
দেখাইয়া লইয়া যাইতেছেন। মারোয়াড়ীদের বাড়ীতে পেশীছিরা দেখেন, নীচে 
কেবল কাপড়ের গাঁট উঠানে পাড়া আছে। মাঝে মাঝে গরুর গাড়ীতে মাল 
বোঝাই হইতেছে। ঠাকুর ভন্তদের সঙ্গে উপর তলায় উঠলেন । মারোয়াড়ীরাও 
আসিয়া তাঁহাকে একাঁট তেতালার ঘরে বসাইল। সে ঘরে মা কালীর পট 
রাহয়াছে-ঠাকুর দেখিস্না নমস্কার কাঁরলেন, ঠাকুর আসন গ্রহণ কাঁরলেন ও 
সহাস্যে ভন্তদের সঙ্গে কথা কাঁহতেছেন। 

একজন মারোয়াড়ী আসিয়া ঠাকুরের পদসেবা কাঁরতে লাগলেন। ঠাকুর 


বলিলেন, থাক্‌ থাক্‌। আবার ক ভাবিয়া বাললেন, আচ্ছা, একট; কর। প্রত্যেক 
কথাটি করুণামাখা। 


মাষ্টারকে বলিলেন, স্কুলের fe 
মান্টার_আজ্ঞা, ছুটী । 


শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) কাল আবার অধরের ওখানে চণ্ডীর গান। 
মারোয়াডী ভন্ত গুহ্বামী, পাঁণ্ডতজাকে ঠাকুরের কাছে পাঠাইয়া দিলেন! 


বড়বাজারে-_মারোয়াড়ী ভক্তমান্দরে শ্রীরামকৃষ্ণ ১৭৯ 


পাণ্ডিতজী আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। পণ্ডিতজীর 
সহিত অনেক ঈশ্বরীয় কথা হইতেছে। 


[শ্রীরামকৃষ্ণের কামনা-_ভান্তকামনা-_ভাব, vis প্রেম-_ প্রেমের মানে] 


অবতারবিষয়ক কথা হইতে লাগিল । 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_ভন্তের জন্য অবতার, জ্ঞানীর জন্য নয়। 

পাণ্ডিতজী- পাঁরন্রাণায় সাধুনাম্‌ বিনাশায় চ দুত্কতাম্‌। 

ধম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে ALA 

“অবতার, প্রথম, ভন্তের আনন্দের জন্য হন; আর দ্বিতীয়, দুষ্টের দমনের 
জন্য। জ্ঞানী কিন্তু SAP AT ৷” i 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_আমার কিন্তু কামনা যায় নাই। আমার ভান্তি- 
কামনা আছে। 

এই সময়ে পণ্ডিতজীর পাত্র আসিয়া ঠাকুরের পাদবন্দনা কাঁরয়া আসন 
গ্রহণ কারলেন। 

শ্রীরামকৃষ্-_আচ্ছা জী! ভাব কাকে বলে, আর ভান্ত কাকে বলে? 

পণ্ডিতজী-_ ঈশ্বরকে চিন্তা কৃরে মনোবৃত্তি কোমল হয়ে যায়, তার নাম 
ভাব, যেমন সূর্য উঠলে বরফ গলে যায়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ_আচ্ছা জী! প্রেম কাকে বলে? 

পশ্ডিতজী হিন্দিতে বরাবর কথা কহিতেছেন। ঠাকুরও তাঁহার সাহত অতি 
মধুর হিন্দিতে কথা কহিতেছেন। পণ্ডিতজী ঠাকুরের প্রশ্নের উত্তরে প্রেমের 
অর্থ একরকম বুঝাইয়া দিলেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (পণ্ডিতজীর প্রাত)_না, প্রেম মানে তা নয়। প্রেম মানে 
ঈশ্বরেতে এমন ভালবাসা যে জগৎ তো ভুল হয়ে যাবে, আবার নিজের দেহ যে 
এত ‘প্রিয়, তা পর্যন্তও ভুল হয়ে যাবে। চৈতন্যদেবের হয়েছিল । 

পশ্ডিতজী-_আজ্জে হ্যাঁ, যেমন মাতাল হ'লে হয়। 

শ্রীরামকৃষ্:-_আচ্ছা জী, কারু STS হয় না, এর মানে কিঃ 

পণ্ডিতজী- ঈশ্বরের বৈষম্য নাই। তান কল্পতর;, যে যা চায় সে তা 
পায়। তবে FETA কাছে গিয়ে চাইতে হয়। 

পণ্ডিতজ' হিন্দিতে এ সমস্ত বলিতেছেন। ঠাকুর মান্টারের দিকে ফিরিয়া 
এই কথাগ্দালর অর্থ বলিয়া দিতেছেন। 


[সমাধিতত্ব ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ_আচ্ছা জী, সমাধি কি রকম সব বল দেখি। 

পণ্ডিতজী_সমাধি দুই প্রকারঃ_সাঁবকল্প আর নিববিকল্প। নির্বিকল্প 
সমাধিতে আর বিকল্প নাই। 

শ্রীরামকৃষ্ণ- হাঁ “তদাকারকারিত' ধ্যাতা, ধ্োয় ভেদ থাকে ATI আর 


১৮০ শ্ৰীশ্ৰীরামকৃষ্ণকথামৃত--২য় ভাগ [১৮৮৪, ২০শে অক্টোবর 


চেতন সমাধি ও জড় সমাঁধ। নারদ শুকদেব এদের চেতন সমাধ। কেমন 
জী? 

পাণ্ডিতজী- আজ্ঞা, হাঁ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ-আর জী, Saat সমাধি আর স্থিত সমাধি; কেমন জী? 

পাণ্ডতজী চুপ করিয়া রাহলেন; কোন কথা কাঁহলেন না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ আচ্ছা জী, জপ তপ করলে তো PRS হ'তে পারে-যেমন 
. গঙ্গার উপর দিয়ে হেটে যাওয়া? 
পাণ্ডতজী--আজ্ঞে তা হয়, ভন্ত কিন্তু তা চায় না। 


আর ছু কথাবার্তার পর পাঁণ্ডিতজী বাঁললেন, একাদশীর দিন 
দাঁক্ষণে*্বরে আপনাকে দর্শন ক'রতে যাব। 


শ্রীরামকৃষ্ণ আহা, তোমার ছেলোট বেশ। ৃ 

পাঁণ্ডতজী-_আর মহারাজ! নদীর এক ঢেউ যাচ্ছে, আর এক ঢেউ 
আস্‌ছে। সবই অনিত্য। 

শ্রীরামকৃষ-তোমার ভিতরে সার আছে। 


পাশ্ডিতজী কিয়ৎক্ষণ পরে প্রণাম করলেন, বাললেন, পূজা ক'রৃতে তা 
হ'লে যাই। 


শ্ৰীরামকৃষ্ণ-আরে বেঠো, বৈঠো! 

পাঁণ্ডতজী আবার বাঁসলেন। 

ঠাকুর হঠযোগের কথা পাঁড়লেন। পাণ্ডিতজণ 'হান্দিতে ঠাকুরের সাহত 
ওঁ সম্বন্ধে আলাপ কাঁরতেছেন। ঠাকুর বাঁললেন, হাঁ, ও এক রকম তপস্যা 
বটে, কিন্তু হঠযোগী দেহাভিমানী সাধু_কেবল দেহের দিকে মন। 

পাঁণ্ডতজা আবার বিদায় গ্রহণ কাঁরলেন। পূজা কাঁরতে যাইবেন। 

ঠাকুর পাঁণ্ডতজীর পরের সাঁহত কথা কহিতেছেন। 


বোঝা যায়। কেমন 2 


ORI, মহারাজ! সংখ্যদর্শন পড়া বড় দরকার। 
এইরূপ কথা মাঝে মাঝে চলিতে লাগল। 
ঠাকুর তাঁকিয়ায় একট হেলান "দয়া শুইলেন। পাণ্ডতজীর পূ ও ভর 
কটি মেজেতে উপবিষ্ট। ঠাকুর শুইয়া শয়া গান ধাঁরলেন- = * 
তেরা বনত বনত বান যাই, 
তেরা বিগড়ী বাত বান যাই। 
অকা তারে বঙ্কা তারে, তারে সুজন কশাই 
“RM পড়ায়কে গাঁণকা তারে, তারে মীরাবাঈ। 


দ্বিতীয় পারিচ্ছেদ 
অবতার কি এখন নাই? 


গৃহস্বামী আসিয়া প্রণাম কাঁরলেন। তান মারোয়াড়ী ভন্ত, ঠাকুরকে বড় 
ভক্তি করেন। পশ্ডিতজীর ছেলেটি বাঁসয়া আছেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা কারলেন, 
“পাঁণান ব্যাকরণ কি এদেশে পড়া হয়?” 

মাম্টার_ আজে, পাঁণান 2 

প্রীরামকৃষ্ণ- হ্যাঁ, আর ন্যায়, বেদান্ত এসব পড়া হয়? 

গৃহস্বামী ওসব কথায় সায় না দিয়া জিজ্ঞাসা কারতেছেন। 

গৃহস্বামী-_ মহারাজ, উপায় কিঃ 

শ্রীরামকৃ্*_তাঁর নামগ্ণকীর্তন। সাধ্সঙ্গ। তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে 
প্রার্থনা। ৬ 

গৃহস্বামী__ আজ্ঞে, এই আশীর্বাদ করুন, যাতে সংসারে মন কমে যায়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে_কত আছে? আট আনা? হোস্য)। 

গৃহস্বামী-_ আজ্ঞে, তা আপনি জানেন। মহাত্মার দয়া না হ'লে ছু 
হবে না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_সেইখানে সন্তোষ করলে সকলেই সন্তুষ্ট হবে। মহাত্মার 
হৃদয়ে তানই আছেন তো। 

গৃহস্বামী- তাঁকে পেলে তো কথাই থাকে না। তাঁকে যাঁদ কেউ পায়, 
তবে সব ছাড়ে | টাকা পেলে পয়সার আনন্দ ছেড়ে দেয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ_িছু্‌ সাধন দরকার করে। সাধন কর্‌তে করতে ক্রমে আনন্দ 
লাভ হয়। মাটির অনেক নীচে যাঁদ কলসী করা ধন থাকে, আর যাঁদ কেউ 
সেই ধন চায়, তাহ'লে পরিশ্রম ক'রে খ'ড়ে যেতে হয়। মাথা দিয়ে ঘাম পড়ে, 
কিন্তু অনেক খোঁড়ার পর কলসার গায়ে যখন কোদাল লেগে ঠং করে উঠে, 
তখনই আনন্দ হয়। যত ঠং ঠং করবে ততই আনন্দ রামকে ডেকে যাও; তাঁর 
চিন্তা কর। রামই সব যোগাড় ক'রে দিবেন। 

গৃহস্বামী_মহারাজ, আপনিই রাম। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-সে ক, নদীরই হিল্লোল, হিললোলের ি নদী? 

গৃহস্বামী_ মহাত্মাদের ভিতরেই রাম আছেন। রামকে তো দেখা যায় না। 
আর এখন অবতার নাই। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_কেমন করে জানলে, অবতার নাই? 


গৃহস্বামী চুপ করিয়া রহিলেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ_অবতারকে সকলে চিনতে পারে না। নারদ যখন রামচন্দ্রকে 


১৮২ ্রীপ্রীরামকৃষ্কথামৃত-_২য় ভাগ  [ ১৮৮৪, ২০শে অক্টোবর 


দর্শন করতে গেলেন, রাম দাঁড়িয়ে উঠে সাষ্টাণ্গে প্রণাম কল্পেন' আর বললেন, 
আমরা সংসারী জীব; আপনাদের মত সাধুরা না এলে ক ক'রে পাঁবত্র হবো? 
আবার যখন সত্যপালনের জন্য বনে গেলেন, তখন দেখলেন, রামের বনবাস 
শুনে অবাধ ATM আহার ত্যাগ করে অনেকে পড়ে আছেন । রাম যে সাক্ষাৎ 
PATA, তা তাঁরা অনেকেই জানেন নাই। 

গৃহস্বামী_আপানও সেই রাম! 

শ্রীরামকৃ্ণ-রাম! রাম! ও কথা বলতে নাই। 

এই বাঁলয়া ঠাকুর হাত জোড় করিয়া প্রণাম করলেন ও বাঁললেন__«গাঁহ 
রাম ঘটঘটমে লেটা, ওঁহি রাম জগৎ পসেরা! আমি তোমাদের দাস। সেই রামই 
এই সব মানুষ জীব জন্তু হয়েছেন।” 

গৃহস্বামী_ মহারাজ, আমরা তো তা জানি না 

শ্রীরামকৃষ্ণ_তুমি জান আর না জান, তুমি রাম! 

গহস্বামী_আপনার রাগদ্বেষ নাই। 

5 * যে গাড়োয়ানের কলকাতায় আসবার কথা ছল, সে 

তিন আনা পয়সা নিয়ে গেল, আর এলো না, তার উপর ত ana চটে গিছলম! 
কিন্তু ভারা খারাপ লোক, দেখ না, কত কষ্ট দিলে 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
বড়বাজারে অন্নকুট-মহোৎসব মধ্যে_'ময়নরম্ডকুটধারণর পুজা 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কিয়ংক্ষণ বিশ্রাম. কাঁরতেছেন। এঁদকে মারোয়াড়ী ভন্তেরা 
বাঁহরে ছাদের উপর ভজন গান আরম্ভ করির্লাছেন। শ্রীশ্রীয়রেমূকুটধারীর 
আজ মহোৎসব। ভোগের সমস্ত আয়োজন হইয়াছে। ঠাকুরদ্্ণন কাঁরতে 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আহ্বান কাঁরয়া তাঁহারা লইয়া গেলেন। ময়রমূকুটধারীকে 

রলেন ও িম্মণল্যধারণ কাঁরলেন। 
ঠাকুর ভাবে মুগ্ধ হাত জোড় করিয়া বালতেছেন, 
“প্রাণ হে, গোবিন্দ মম জীবন! জয় গোবিন্দ, গোঁবন্দ, বাসুদেব সচ্চিদানন্দ 
রহ! হা কক, হে কৃ, জান কৃ, মন কষ, প্রাণ কৃ আমা ge, দেহ 
কফ জাত কৃষ্ণ, কুল কৃষ্ণ, প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন!” 

এই কথাগুলি বলিতে বলিতে ঠাকুর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ হইলেন। 

অনেকক্ষণ পরে সমাধভঙ্গ হইল | 


এদিকে মারোয়াড়ী ভন্তেরা িংহাসনস্থ TAT PAT বিগ্রহকে বাহিরে 
লইয়া যাইতে আসিলেন। বাহিরে ভোগ আয়োজন হইয়াছে। 


বড়বাজার হইতে রাজপথে-_দাঁক্ষণ্শ্বরাঁভমুখে ১৮৩ 


শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধিভঙ্গ হইয়াছে। মহানন্দে মারোয়াড়ী ভন্তেরা সিংহাসনস্থ 
শবগ্রহকে ঘরের বাহিরে লইয়া যাইতেছেন, ঠাকুরও সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছেন। 

ভোগ হইল ৷ ভোগের সময় মারোয়াড়ী ভন্তেরা কাপড়ের আড়াল কাঁরলেন। 
ভোগান্তে আরাঁত ও গান হইতে লাগল। শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহকে চামর ব্যজন 
কারতেছেন। 

এইবার ব্রাহ্মণ ভোজন হইতেছে। এ ছাদের উপরেই ঠাকুরের সম্মুখে এই 
অনুরোধ কাঁরলেন। ঠাকুর বাঁসলেন, ভন্তেরাও প্রসাদ পাইলেন। 


[বড়বাজার হইতে রাজপথে--'দেওয়াল’ দৃশ্যমধ্যে ] 


ঠাকুর fama গ্রহণ কাঁরলেন। সন্ধ্যা হইয়াছে। আবার রাস্তায় বড় 
ভিড়। ঠাকুর বললেন, “আমরা না হয় গাড়ী থেকে নাম; গাড়ী পেছন 'দিয়ে 
ঘুরে যাক।” রাস্তা "দিয়া .একটু যাইতে যাইতে ঠাকুর দেখিলেন, পানওয়ালারা 
গর্তের ন্যায় একটি ঘরের সামনে দোকান খ্ালয়া বাঁসয়া আছে।' সে ঘরে 
প্রবেশ কারতে হইলে মাথা নীচু করিয়া প্রবেশ কাঁরতে হয়। ঠাকুর বাঁলতেছেন, 
fe কষ্ট, এইট;কুর ভিতর বদ্ধ হয়ে থাকে! সংসারীদের কি স্বভাব! এতেই 
আবার আনন্দময়! 

গাড়ী ঘ্রয়া কাছে আসিল ঠাকুর আবার গাড়ীতে উঠিলেন। ভিতরে 
ঠাকুরের সঙ্গে বাবনরাম, মাষ্টার, রাম চাট;য্যে। ছোট গোপাল গাড়ীর ছাদে 
বাঁসলেন। 

একজন ভিখারিণী, ছেলে কোলে, গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া ভিক্ষা চাহল। 
ঠাকুর দেখিয়া মাণ্টারকে বাঁললেন, কি গো পয়সা আছে? গোপাল পয়সা 
দিলেন। | F 

বড়বাজার দিয়া গাড়ী চাঁলতেছে। দেওয়ালির ভারী ধূম। অন্ধকার 
রাত্রি কিন্তু আলোয় আলোকময় । বড়বাজারের গাল হইতে গাড়ী চিৎপনর 
রোডে পাঁড়ল। সে স্থানেও আলোবাষ্টি ও পপাঁলিকার ন্যায় লোকে লোকা- 
কাঁণ"। লোকে হাঁ করিয়া দুই eas সুসজ্জিত বিপণিশ্রেণী দর্শন কাঁরতে- 
ছিল। কোথাও বা মিষ্টান্নের দোকান, পাত্রস্থিত নানাবিধ মিদ্টান্ন সনশোঁভত। 
কোথাও বা আতর গোলাপের দোকান, নানাবিধ সুন্দর চিত্রে সশোভত। 
দোকানদারগণ মনোহর বেশ ধারণ করিয়া গোলাপপাশ হস্তে কাঁরয়া দর্শক- 
বন্দের গায়ে গোলাপজল বর্ষণ কাঁরতোঁছল। গাড়ী একাঁট আতরওয়ালার 
দোকানের সামনে আসিয়া পড়ল ঠাকুর পণ্ডমবষী্য় বালকের ন্যায় ছাব ও 
রোসনাই দেখিয়া আহমাদ প্রকাশ কাঁরতেছেন। চতুর্দিকে কোলাহল ঠাকুর 
উচ্Bচৈঃস্বরে কাহতেছেন-_আরো এাঁগয়ে দেখ, আরো এাগয়ে! ও বালিতে 


১৮৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ককথামৃত-২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ২০শে অক্টোবর 


বলতে হািতেছেন। বাবুরামকে উচ্চহাস্য করিয়া বলিতেছেন, ওরে এাঁগয়ে 
পড়ুনা, ক করাছস? 


[এগিয়ে পড়' শ্রীরামকৃষ্ণের সণ্চয় করবার যো নাই] 


এগিয়ে পড়, নিজের বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট হয়ে থেকো না। ব্রহ্মচারী 
কাঠ্দারয়াকে বালয়াছিল, এগিয়ে পড়। কাঠ্যারয়া এগিয়ে ক্রমে ক্রমে দেখে, 
চন্দনগাছের বন; আবার কিছাদন পরে এগয়ে দেখে, রূপার খাঁন; আবার 
এগিয়ে দেখে, সোনার খনি; শেষে দেখে হারা মাঁণক! তাই ঠাকুর বার বার 
বালতেছেন এাঁগয়ে পড়, এগিয়ে পড়। গাড়ী চালতে লাগিল। মাষ্টার কাপড় 
কিনিয়াছেন, ঠাকুর দেখিয়াছেন। দুইখানি তেলধ্যাত ও দুইখানি ধোয়া | ঠাকুর 
কিন্তু কেবল তেলধ্যাত কানিতে বাঁলয়াছিলেন। ঠাকুর বললেন, comets 
: দুখানি সঙ্গে দাও, বরং ও কাপড়গডাল এখন নিয়ে যাও, তোমার কাছে রেখে 
দেবে। একখানা বরং দিও। 
র-_আজ্ঞা, একখানা ফিরিয়ে নিয়ে যাব? 

শ্রীরামকৃ্-না হয় এখন থাক, দুইখানাই নিয়ে যাও। 

মান্টার_যে আজ্ঞা | 

SAREE AAT যখন দরকার হবে, তখন এনে দেবে। দেখ না, কাল 
বেণী পাল রামলালের জন্য গাড়ীতে খাবার দিতে এসোঁছল। আম বলল; 
আমার সঙ্গে কোন জানস fre না। সঞ্চয় করবার যো নাই। 


মাষ্টার আত্ম হাঁ তার আর কি। এ সাদা দখানা এখন ফিরিয়ে নিয়ে 
যাবো। 


বড়বাজার হইতে রাজপথে- দাক্ষিণে*বরাভমনখে ১৮৫ 


বলে নাই, আপনিই গায়_যেন লোকে জানুক, আমি ব্রন্গজ্ঞানীদেরই একজন। 
মোম্টারের প্রতি) হ্যাঁগা, এ কি বল দেখি, বলে, এক আনা আবার খরচ 
লাগবে! 

শ্রীরামকৃষ্ণ ভেন্তদের প্রাত)_এ যা দেখলে, বন্দাবনেও তাই। রাখালরা* 
TMA এই সব দেখছে। তবে সেখানে GAGS আরও উচু; লোকজনও 
অনেক, গোবর্ধন পর্বত আছে, এই সব প্রভেদ। 


[হিন্দুধর্ম সনাতন ধর্ম] 


“কিন্তু খোট্রাদের কি wis দেখেছ! যথার্থই fone! এই সনাতন 
ধম্ম+।_ ঠাকুরকে নিয়ে যাবার সময় কত আনন্দ দেখলে | আনন্দ এই ভেবে যে, 
ভগবানের [সিংহাসন আমরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছি। 

“হন্দধৰ্ম্মই সনাতন ধৰ্ম্ম! ইদানিং যে সকল ধৰ্ম্ম দেখছো এ সব তাঁরই 
ইচ্ছাতে হবে যাবে_ থাকবে না? তাই আমি বাল, ইদানীং যে সকল ভন্ত, 
তাদেরও চরণেভ্যো নমঃ হিন্দুধর্ম বরাবর আছে আর বরাবর থাকবে৷” 

মাষ্টার বাড়ী প্রত্যাগমন কাঁরবেন। ঠাকুরের চরণ বন্দনা করিয়া শোভা- 
বাজারের কাছে নামিলেন। ঠাকুর আনন্দ করিতে করিতে গাড়ীতে যাইতেছেন। 


* শ্রীযুক্ত রাখাল তখনও (অক্টোবরে) বনন্দাবনে ছিলেন। 


দ্বাঁবংশ খণ্ড 
দাঁক্ষণে্বরে পণ্চবটীমূলে শ্রীরামকৃষ্ণ ভন্তসঙ্গে 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


দাক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও “দেবী ota? পাঠ 

আজ শনিবার, ২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৮৪ খষ্টাব্দ, পোঁষ শুক্লা সপ্তমী তথি ৷ 
শ্রীরামকৃষ্কে দেখিতে আ'সয়াছেন। সকালেই অনেকে উপস্থিত হইয়াছেন। 
মাষ্টার ও প্রসন্ন আসিয়া দৌখলেন ঠাকুর তাঁহার ঘরে দক্ষিণ দিকের দালানে 
রহিয়াছেন। তাঁহারা আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা কারিলেন। 

শ্রীযুন্ত সারদা প্রসন্ন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে এই প্রথম দর্শন করেন। 

ঠাকুর মান্টারকে বললেন, “কই, APACE আনলে না?» 

sissy একটি স্কুলের ছেলে। ঠাকুর বাগবাজারে তাঁহাকে দৌখয়াছিলেন। 
দূর থেকে দেখিয়াই বলিয়াছলেন, ছেলোট ভাল। 

ভন্তেরা অনেকেই আসয়াছেন। কেদার, রাম, নিত্যগোপাল, তারক, সুরেশ 
(মর) প্রভাত ও ছোকরা ভন্তেরা অনেকে Boreas | 

কিয়ংক্ষণ পরে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে পণ্টবটতে গিয়া বাঁসয়াছেন। ভন্তেরা 
চতু্দিকে ঘোরয়া রাহিয়াছেন, কেহ ব্িযা_কেহ দাঁড়াইয়া। ঠাকুর পণ্টবটী- 


শ্রীরামকৃ্ণ_প'ড়ে আমায় একটু একটু শোনাও দোখ। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ও রাজার কর্তব্য] 

Siem আগ্রহের সহিত দৌখতেছেন fe পৃস্তক। পস্তকের নাম “দেবা 
চৌধরাণী'। ঠাকুর শুনিয়াছেন, দেবী চৌধুরাণীতে নিহ্কাম কর্মের কথা 
আছে। লেখক শ্রীযুক্ত steam সংখ্যাও শুনিয়াছিলেন। পুস্তকে তান 
কি লিখিয়াছেন, তাহা শুনলে তাঁহার মনের অবস্থা বাাঁঝতে পাঁরিবেন। 
aro বলিলেন, ‘মেয়েটি ডাকাতের হাতে পড়োছল। মেয়েটর নাম প্রকে, 


দাক্ষিণেশ্বর-মান্দিরে__পণ্চবউশমূলে শ্রীরামকৃষ্ণ ও “দেবী চৌধুরাণী" পাঠ ১৮৭ 


ডাকাতটি দুণ্ট লোকদের কাছ থেকে টাকাকাড়ি কেড়ে এনে গরাব-দ:খাঁদের 
খাওয়াতো-তাদের দান করতো। প্রফুল্লকে বলেছিল, আমি দুন্টের দমন, 
শিচ্টের পালন করি। 

প্রীরামকৃ্-_ও ত রাজার কর্তব্য 

TSAO এক জায়গায় ভান্তর কথা আছে। ভবানীঠাকুর প্রফুল্লর 
কাছে থাকবার জন্য একটি মেয়েকে পাঠিয়ে দিছলেন। তার নাম নিশি। সে 
মেয়েটি বড় ভান্তমতী। সে বলতো, শ্রীকৃষ্ণ আমার স্বামী। প্রফুল্লর বিয়ে 
হয়েছিল। প্রফল্লপর বাপ ছিল না, মা ছিল। মিছে একটা বদনাম তুলে পাড়ার 
লোকে ওদের একঘরে ক'রে দিছল। তাই শ্বশুর প্রফুল্লকে বাড়ীতে নিয়ে যায় 
নাই। ছেলের আরও দুটি বিয়ে দিছল। ema কিন্তু স্বামীর উপর বড় 
ভালবাসা ছিল । এইখানটা শুনলে বেশ বুঝতে পারা যাবে 

এঁনাশ_আমি তাঁহার (SIRT ঠাকুরের) .কন্যা, তিনি আমার পিতা 
[তাঁনও আমাকে এক প্রকার সম্প্রদান কাঁরয়াছেন। 

প্রফুল্প-এক প্রকার কিঃ 

শনাঁশ_সবক্ব শ্রীকৃষে। 

apg কি রকম 

শনাশ_ রূপ, যৌবন, প্রাণ। 

প্রফ্ল-তানিই তোমার স্বামী ? 

শনাশি_হাঁকেন না, যানি সম্পূর্ণরূপে আমাতে অধিকারী, 'তানই 
আমার স্বামী। 

প্রফুল্ল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, “বালিতে পারি না। কখন 
দ্বাম দেখ নাই, তাই বাঁলতেছ-স্বামী দোঁখলে কখন শ্ৰীকৃষ্ণে মন উঠিত না৷” 

মূর্খ ৱজেশ্বর প্রেফনল্লের স্বামী) এত জানিত না! 

বয়স্যা বাল, ‘শ্ৰীকৃষ্ণে সকল মেয়েরই মন উঠিতে পারে; কেন না, তাঁর 
রূপ অনন্ত, যৌবন অনন্ত, MAT অনন্ত, গুণ অনন্ত 

এ যুবতী ভবানী ঠাকুরের চেলা, কিন্তু প্রফুল্ল নিরক্ষর_এ কথার উত্তর 
দিতে পারল না। হিন্দধর্ম প্রণেতারা উত্তর জানিতেন। ঈশ্বর অনন্ত জানি। 
কিন্তু অনন্তকে কদর হৃদয় পুরে পরতে পারি না, কিন্তু সান্তকে পারি। 
তাই অনন্ত জগদীশ্ৰব হিন্দুর হতাপঞ্জরে সাল্ত Ase স্বামী আরও 
পারিজ্কাররপে সান্ত। এই জন্য প্রেম পবিত্র হইলে স্বামী ঈশ্বরে আরোহণের 
প্রথম সোপান। তাই হিন্দুমেয়ের পাঁতই দেবতা। অন্য সব সমাজ, হিন্দ 


সমাজের কাছে এ অংশে নিকৃষ্ট । 
প্রফুল মূর্খ মেয়ে, কিছ; বুঝতে পারিল না। বলিল, ‘আমি অত কথা 
* 


ভাই ahace পারি না। তোমার নামটি ক, এখনও ত' বললে না?' 
oom বলিল, ভবানী ঠাকুর নাম রাখিয়াছেন নিশি। আমি দিবার বাহন 


১৮৮ HATA VST SMA ভাগ [ ১৮৮৪, ২৭শে ডিসেম্বর 


নাশ | দিবাকে একদিন আলাপ কাঁরতে লইয়া আসিব । Fong যা বাঁলতোছিলাম 
শোন। ঈশ্বরই পরম স্বামী । স্ত্রীলোকের পাঁতই দেবতা । শ্রীকৃষ্ণ সকলের 
দৈবতা। দুটো দেবতা কেন ভাই? দুই ঈশ্বর? এ ক্ষুদ্র প্রাণের ক্ষুদ্র 
ভান্ডিটুকুকে দুই ভাগ কাঁরলে কতটুকু থাকে? 
প্রফুল্ল-দুর! মেয়েমানুষের ভান্তর কি শেষ আছে? 
TAM মেয়েমানুষের ভালবাসার শেষ নাই। ভন্তি এক, ভালবাসা আর 


[আগে ঈশ্বর সাধন_না আগে লেখাপড়া] 


মান্টার_ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লকে সাধন আরম্ভ করালেন। 

“প্রথম বৎসর ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লের বাড়ীতে কোন পুরুষকে যাইতে 
দিতেন না বা তাহাকে বাড়ীর বাহিরে কোন পুরুষের সঙ্গে আলাপ কাঁরতে 
দিতেন না। দ্বিতীয় বংসর আলাপ পক্ষে নিষেধ রাহত কাঁরলেন। কিন্তু 
তাহার বাড়ীতে কোন AACS যাইতে দিতেন না। পরে তৃতীয় বৎসরে যখন 
RA মাথা UAT, তখন ভবানী ঠাকুর বাছা বাছা শিষ্য সঙ্গে লইয়া 
SRR নিকটে যাইতেন-প্রফল্ল নেড়া মাথায় অবনত মুখে তাহাদের সঙ্গে 
শাস্তীয় আলাপ কারত। 

“তার পর প্রফুল্লের বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ। ব্যাকরণ পড়া হ'ল, 
নৈষধ, শকুন্তলা ৷ একট; সাংখ্য, একট; বেদান্ত, একট; ন্যায় 1” 

্রীরমকৃফ-এর মানে কি জান? না পড়লে শুনলে জ্ঞান হয় না। যে 
লিখেছে, এ সব লোকের এই মত। এরা ভাবে, আগে লেখাপড়া, তার পর 


ঈশ্বর; ঈশ্বরকে জানতে হালে লেখাপড়া চাই। কিন্তু যদ; মল্লিকের BCH 
যাঁদ আলাপ কর্তে হয় তা হ'লে তার 


কাগজ, এসব আগে আমার অত 


রপর রামের এম্বর্য-জগৎ। তাই বাল্মিকী পরা’ 
মন্ জপ করেছিলেন। 'ম' অর্থাৎ ঈশ্বর, তারপর ‘ay অর্থাৎ জগৎ_তার 
ay i} 


SSA অবাক হইয়া ঠাকুরের কথামৃত পান কাঁরতেছেন। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
নিষ্কাম কর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ-_ফল সমর্পণ ও ভক্তি 


মাম্টার_ অধ্যয়ন শেষ হ'লে আর অনেক দিন সাধনের পর ভবানী ঠাকুর 
OE সঙ্গে আবার দেখা কর্ত্তে এলেন। এইবার নিচ্কাম কর্মের উপদেশ 
দিবেন। গীতা থেকে শ্লোক বললেন 
তস্মাদসন্তঃ সততং BAK সমাচর। 
অসক্কো হ্যাচরন্‌ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥* 
অনাসন্ভির তিনটি লক্ষণ বললেন, 

(১) হীন্দ্িয়সংযম! (২) নিরহতকার। (৩) শ্রীকৃষ্ণে ফল সমর্পণ । 
শনরহঙ্কার ব্যতীত ধর্মচরণ হয় না। গীতা থেকে আবার বললেন__ 
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণান গুনৈঃ কর্মাণ সর্বশঃ। 
অহঙ্কারাঁবমোত্বা FEATS মন্যতে ॥া 

তার পর সর্ককর্মফল শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ । গীতা থেকে বললেন,”_ 
যং করো ষদশ্নাসি যজ্জুহোঁষ দদাঁস যখ। 
যৎ তপস্যাস কৌন্তেয় তৎ কুরুজ্ব মদর্পণম ॥% 
fava কর্মের এই তিনটি লক্ষণ বলেছেন। 
শ্রীরামকৃষ্*-_এ বেশ। গাঁতার কথা। কাটবার যো নাই। তবে আর একটি 
কথা আছে। শ্ৰীকৃষ্ণে ফল সমর্পণ বলেছে; শ্ৰীকৃষ্ণে ভক্তি বলে নাই। 
মান্টার_-এখানে এ কথাটি বিশেষ ক'রে বলা নাই। 
[হিসাব ব্দ্ধিতে হয় না_একেবারে ঝাঁপ ] 
“তারপর ধনের কি ব্যবহার কর্তে হবে, এই কথা হ'লো। প্রফুল্ল বললে, 
এ সমস্ত ধন শ্ৰীকৃষ্ণে অর্পণ কল্লাম। 
“প্রফুল্ল_যখন আমার সকল কর্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ কাঁরলাম, তখন আমার 
এ me শ্ৰীকৃষ্ণে অর্পণ কাঁরলাম। 
ভবানী-সব?ঃ 
'প্রফল্প-সব। : 
ভবানী_ঠিক তাহা হইলে কর্ম অনাসন্ত হইবে না। আপনার আহারের 


, অতএব অনাসক্ত হইয়া সর্বদা কর্তব্য কর্ম কর। কারণ অনাসন্ত হইয়া কার্য কাঁরলে 


পুরুষ সেই শ্রেষ্ঠ ভগবৎপদ লাভ করেন। [গীতা_-৩, ১৯ 
গসমূদয় কমই প্রকৃতির গণসমূহের দ্বারা কৃত হইতেছে। কিন্তু অহঙ্কার farce 


বান্ত আপনাকে কর্তা বাঁলয়া মনে করেন। [ গাঁতা_৩, ২৭ 
১ যাহা “কিছু কর, যাহা খাও, যে হোম কর, যাহা দান কর, যে তপস্যা কর, তাহাই 


“আমাতে সমর্পণ FAI [গীতা-৯, ২৭ 


১৯০ ্রপররামকৃষকথামূত--২য় ভাগ  [১৮৮৪, ২এশে (ডিসেম্বর 


* 


জন্য যাঁদ তোমাকে WIS হইতে হয়, তাহা হইলে আসন্ত জন্মিবে। অতএব 
তোমাকে হয় ভিক্ষাবত্ত হইতে হইবে, নয় এই ধন হইতেই দেহরক্ষা কাঁরতে 
হইবে৷ ভিক্ষাতেও আসন্তি আছে। অতএব এই ধন হইতে আপনার দেহ রক্ষা 
করিবে। 
মাষ্টার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাত সহাস্ে) এটুকু পাটোয়ারী। 
শ্রীরামকৃষ্ণ হাঁ, এটুকু পাটোয়ারী, এটুকু হিসাব aia যে ভগবান্‌কে 
চায়, সে একেবারে ঝাঁপ দেয়। দেহরক্ষার জন্য MRS থাকলো, এ সব 'হিসাব 
আসে না। 
মান্টার_তারপরে আছে, ভবানী জিজ্ঞাসা কল্পে, ধন নিয়ে শ্ৰীকৃষ্ণে অর্পণ 
কেমন করে করবে? প্রফুল্ল বললে, শ্রীকৃষ্ণ সর্বভূতে আছেন। অতএব সর্বভূতে 
ধন বিতরণ কর্‌ব। ভবানী বললে, ভাল ভাল। আর গীতা থেকে শ্লোক 
বলতে লাগ্‌লো;_ i 
যো, মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বণ মায় পশ্যাত। 
তস্যাহং ন প্রণস্যাম স চ মে ন প্রণশ্যাতি॥ 
সবভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থতঃ। 
সর্বথা বন্তমানোহীপ স যোগণ মায় বর্ততে॥ 
আক্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি CART| 


সুখং বা যাঁদ বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥* 
শ্রীরামকৃ্*_এগাল উত্তম ভন্তের লক্ষণ। 


[বিষয়ী লোক ও তাহাদের ভাষা_আকরে টানে] 
মাষ্টার পড়িতে লাগলেন। 
র 1 প্রয়োজন। ভবানী তাই বললেন, কখন কখন নকছু 
“দোকানদারী' চাই ৷” 


র (বরন্তভাবে)_দোকানদারী 


চাই। যেমন আকর তেমাঁন কথাও 
লোকের সঙ্গে কপটতা এ সব ক'রে ক'রে 


অবস্থাতেই থাকুক না, সেই যোগ আমাতেই অবস্থান করে। হে অজন, সুখই হউক, 
TNR হউক, যান নিজের তুলনায় সকলের প্রতিই সমদরশন র হন রর 
মতে সর্বশ্রেষ্ঠ । [গীতা-৬--৩০।৩১।৩২ ০৯2 


দাক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে-_পণ্বটীমূলে শ্রীরামকৃষ্ণ ও "দেবী চৌধরাণী” পাঠ. ১৯১. 


কথাগুলো এই রকমই হয়ে যায়। মূলো খেলে মুলোর ঢে'কুর বেরোয়। 
দোকানদারণী কথাটা না বলে এঁটে ভাল করে বললেই হ'তো, ‘আপনাকে অকর্তা 
জেনে কর্তার ন্যায় কাজ করা’ ৷ সেদিন একজন গান গাঁচ্ছিল। সে গানের ভিতর 
‘লাভ’ 'লোকসান' এই সব কথাগুলো অনেক ছিল। গান গাচ্ছিল, আম বারণ 
SA | যা ভাবে রাতদিন, সেই ব্যীলই উঠে! 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
ঈশ্বর দর্শনের উপায়-_ শ্রীমুখ-কাঁথত চাঁরতামৃত 


পাঠ চালতে লাগিল। এইবার ইঈশবর-দর্শনের কথা। প্রফুল্ল এবার দেবী 
চৌধূরাণী হইয়াছে। বৈশাখী শডক্লা সপ্তমী তাঁথ। দেবী বজরার উপর 
বাঁসয়া দিবার সাঁহত কথা কাঁহতেছেন। চাঁদ উঠিয়াছে। গঙ্গাবক্ষে বজরা নঙ্গর 
করিয়া আছে। বজরার. ছাদে দেবী ও সখীদ্বয়। ঈশ্বর কি প্রত্যক্ষ হন, এই 
কথা হইতেছে। দেবী বললেন, যেমন ফুলের গন্ধ প্রাণের প্রত্যক্ষ সেইরূপ 
ঈশ্বর মনের প্রত্যক্ষ হন। “ঈশ্বর মানস প্রত্যক্ষের বিষয় ৷” 

শ্রীরামকৃষ্-_মনের প্রত্যক্ষ । সে এ মনের নয়। সে AY মনের। এ মন 
থাকে না। বিষয়াসান্ত একটুও থাকলে হয় না। মন যখন “LS হয়, শুদ্ধ মনও 
বলতে পার, শুদ্ধ আত্মাও বলতে পার। 


[যোগ দূরবীন- পাতিব্রত্যধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ ] 


মান্টার-_ মনের ব্বারা প্রত্যক্ষ যে সহজে হয় না, একথা একট; পরে আছে। 
বলেছে, প্রত্যক্ষ করতে দূরবীন চাই। এ দুরবীনের নাম যোগ। তারপর যেমন 
TSR আছে, বলেছে, যোগ তিন রকম_ জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভান্তযোগ। এই 
যোগ-দূরবীন দিয়ে ঈশ্বরকে দেখা যায়! 

শ্রীরামকৃষ্ণ খুব ভাল কথা । গীতার FAT! 
যা ৷ চৌধুরাণীর স্বামীর সঙ্গে দেখা হ'লো। স্বামীর 
উপর aca ভাঁত। স্বামীকে বললে, ‘তুম আমার দেবতা। আমি অন্য দেবতার 


১৯২ রপ্রীরামকষ্ণকথামৃত-_-২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ২৭শে ডিসেম্বর 


শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে, কেদার ও অন্যান্য ভক্তদের প্রাত)_এ এক রকম মন্দ 
নয়। পাঁতরতাধর্ম। প্রাতিমায় ঈশ্বরের পূজা হয় আর জীয়ন্ত মানুষে কি 
হয় নাঃ তানই মানুষ হ'য়ে লীলা ক'রছেন। 

[ প্বকিথা- ঠাকুরের ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা ও সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন] 


“fe অবস্থা গেছে। হরগোরীভাবে কত দিন ছিলুম। আবার কত দিন 
নাধারফভাবে! কখন সাঁতারামের ভাবে! রাধার ভাবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কর্ত-ম, সাতার 


“তাঁকে সর্বভূতে দর্শন করতে MALT! পুজা উঠে গেল! এই বেল- 
গাছ! বেলপাতা তুলতে আসতুম! একদিন পাতা ছণ্ড়তে গিয়ে আঁশ 
বানিকটা উঠে এল। দেখলাম গাছ চৈতন্যময়! মনে কষ্ট হলো। দূ তুলতে 


য়ে OS, আর সে রকম কারে তুলতে পারিনি। তখন রোক ক'রে তুলতে 
গেলুম। 


“প্রেমোন্মাদ হলে FES সাক্ষাৎকার হয়। গোপাীরা সর্বভূতে শ্ৰীকৃষ্ণ 
অকা ছল wer দেখোছিল। বলছিল, আমিই ger ভুত ক 
! শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান ক'রছে। তৃণ দেখে 


ধম? স্বামী দেবতা। তা হবে না কেন? প্রতিমার 
আর জীয়ন্ত মানুষে কি হয় না? ২ 


[ ্রতিমায় আবিভাব- মানে ঈশ্বর দর্শন কখন? নিত্যসিদ্ধ ও সংসার] 


“ater আবির্ভাব হ'তে গেলে তিনটি 'জানিসের 
পূজারণীর ভক্তি য় ৮ র দরকার, প্রথম 
বৈষ্ণব চরণ বলোছিল, ৮ হওয়া চাই, তৃতীয় গৃহস্বামীর ভন্তি। 


দক্ষিপেশবর-মান্দরে-_পণ্তবউশঘূলে শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ধদ সম্গে ১৯৩ 


স্বভাব হয়? ঈশ্বর নিজে বালকস্বভাব কি না! তাই যে তাঁকে দর্শন করে, 
তারও বালকস্বভাব হয়ে যায়। 


[ঈশ্বর দর্শনের উপায়__তী্র বৈরাগ্য ও তানি আপনার ‘বাপ’ এই বোধ] 


“এই দর্শন হওয়া চাই। এখন তাঁর সাক্ষাৎকার কেমন ক'রে হয়? তীব্র 
বৈরাগ্য। এমন হওয়া চাই যে, বলবে, শক! জগত্ীপতা ? আমি fe জগৎ ছাড়া? 
আমায় তুমি দয়া করবে না.? শালা!’ 

“যে যাকে চিন্তা করে, সে তার সত্তা পায়। শিবপুজা করে শিবের সত্তা 
পায়। একজন রামের ভক্ত, রাতদিন হনুমানের চিন্তা ক'রতো! মনে কর্‌তো, 
আমি SMT হয়েছি। শেষে তার ধ্রুব বিশ্বাস হলো যে, তার একট; ল্যাজও 
হয়েছে! 

“শব অংশে জ্ঞান. হয়, বিষ্ণু অংশে ভক্ত হয়। যাদের শিব অংশ তাদের 
জ্ঞানীর স্বভাব, যাদের বিক অংশ, তাদের ভক্তের স্বভাব” 


[চৈতন্যদেব অবতার-_সামান্য জীব HAT] 


মাম্টার- চৈতন্যদেব 2 তাঁর ত আপনি বলোছলেন, জ্ঞান ও ভান্ত দুই ছিল। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরন্ত হইয়া)_তাঁর আলাদা কথা। তান ঈশ্বরের অবতার। 
তাঁর সঙ্গে জীবের অনেক তফাত। তাঁর এমন বৈরাগ্য যে, সার্বভৌম যখন 
জিহৰায় চান ঢেলে দলে, চিনি হাওয়াতে ফর্ফর্‌ করে উড়ে গেল, ভিজুলো 
না। সর্বদাই সমাধিস্থ! কত বড় কামজয়ী! জীবের সাঁহত তাঁর তুলনা! সিংহ 
বার বছরে একবার রমণ করে, কিন্তু মাংস খায়; চড়ুই কাঁকর খায়, কিন্তু 
রাতাঁদনই রমণ করে। তেমনি অবতার আর জীব । জীব কাম ত্যাগ করে, আবার 
একাঁদন হয়তো রমণ হয়ে গেল; সামলাতে পারে না। (মাজ্টারের প্রাত) লজ্জা 
কেন? যার হয় সে লোক পোক দেখে! ‘লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাকৃতে নয়৷" 
এ সব পাশ। ‘অষ্ট পাশ' আছে নাঃ 

“যে নিত্যাসম্ঘ তার আবার সংসারে ভয় কি? ছকবাঁধা খেলা;. আবার 
ফেল্‌লে কি হয়, ছকবাঁধা খেলাতে এ ভয় থাকে না। 

“যে নিত্যাসপ্খ, সে মনে করলে সংসারেও থাকতে পারে। কেউ কেউ দই 
তলোয়ার নিয়ে খেলতে পারে। এমন খেলোয়াড় যে, ঢিল পড়লে তলোয়ারে 
লেগে ঠিকরে যায়!” 


[দর্শনের উপায় যোগ-__যোগীর লক্ষণ ] 


ভন্ত_মহাশয়, কি অবস্থায় ঈশ্বরকে দর্শন পাওয়া যায় ? 
শ্রীরামকৃষ্ণ_-মন সব কুড়িয়ে না আন্‌লে কি হয়। ভাগবতে শকদেবের 
২য়--১৩ 


১৯৪ ্রপ্রীরামকৃষ্ককথামৃত-_২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ২৭শে ডিসেম্বর 


কথা আছে_পথে যাচ্ছে যেন সঙ্গীন চড়ান। কোনদিকে wis নাই। এক 
লক্ষ্য-কেবল ভগবানের দিকে দৃষ্টি । এর নাম যোগ। 

“চাতক কেবল মেঘের জল খায়। গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, আর সব নদ 
জলে পাঁরিপূর্ণ, সাত সমুদ্র ভরপদুর, তব; সে জল খাবে না। মেঘের জল পড়ুবে 
তবে খাবে । 

“যার এরূপ যোগ হয়েছে, তার ঈশ্বরের দর্শন হতে পারে।' থিয়েটারে 
গেলে যতক্ষণ না পর্দা উঠে ততক্ষণ লোকে বসে বসে নানা রকম গল্প করে 
বাড়ীর কথা, আফিসের কথা, ইস্কুলের কথা এই সব। যাই পর্দা উঠে, অমান 
কথাবান্তা সব বন্ধ। যা নাটক হচ্ছে. AMIS তাই দেখতে থাকে | অনেকক্ষণ 
পরে যাঁদ এক আধটা কথা কয় সে ওঁ নাটকেরই কথা। 

“মাতাল মদ খাওযার পর কেবল আনন্দের কথাই কয় ৷” 


চতুর্থ পারিচ্ছেদ 
পণ্চবটীমূলে শ্রীরামকৃ্-_-অবতারের ‘অপরাধ’ নাই 
নিত্যগোপাল সামনে উপবিষ্ট। সর্বদা ভাবস্থ, মুখে কথা নাই। 


শ্রীরাম (সহাস্যে)_গোপাল! তুই কেবল চপ করে থাকিস! 
নিত্য (বালকের ন্যায়)_আমি_জানি_না। 


শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝেছি কিছ, বলিস না কেন! অপরাধ? 
“বটে বটে। জয় বিজয় নারায়ণের দ্বারী, সনক সনাতনাদি খাঁষদের, 
র রাধে তিনবার এই সংসারে জন্মাতে 
হয়েছিল |” 


র কথা ; পুরাণে আছে।» 
কেদার (চাটুয্যে) এখন ঢাকায় থাকে 


দক্ষিণেশ্বর-মান্দরে__পণবটীমূলে শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ধদ সঙ্গে ১৯৫ 


[সব রকম লোকের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের নানারকম “ভাব ও অবস্থা’ ] 


কেদার (আঁত বিনীতভাবে)_তাদের জানিস কি খাবো? 

শ্ৰীরামকৃষ্ণ_যাঁদ ঈশ্বরে wis করে দেয়, তা হলে দোষ নাই । কামনা করে 
{দলে সে জানিস ভাল নয়। 

কেদার_আমি তাদের বলেছি, আমি নিশ্চিন্ত । আমি বলেছি, যান আমায় 
কৃপা করেছেন, তান সব জানেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_তা ত সত্য। এখানে সব রকম লোক আসে, তাই 
সব রকম ভাব দেখতে পায়। 

কেদার_আমার নানা বিষয় জানা দরকার নাই। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_না গো, সব একট? একট; চাই । যাঁদ মুদীর দোকান 
কেউ করে, সব রকম AACS হয়_কিছু THA ডালও চাই, হোলো, খানিকটা 
তে'তুল,_এ সব রাখতে BAI 

“বাজনার যে ওস্তাদ, সে সব বাজনা কিছু কিছু বাজাতে পারে ।” 

ঠাকুর ঝাউতলায় বাহ্যে গেলেন_ একটি ভন্ত গাড়; লইয়া সেইখানে রাখিয়া 
আসিলেন। 
-  ভক্তেরা এদিক ওাঁদক বেড়াইতেছেন_কেহ বা ঠাকুরের ঘরের দিকে গমন 
কাঁরলেন, কেহ কেহ পণ্চবটাতে ফিরিয়া আসিতেছেন। ঠাকুর সেখানে আসিয়া 
বাললেন-_“দু তিন বার বাহ্যে গেলুম ৷ মল্লিকের বাড়ী খাওয়া;__ঘোর ‘বিষয়ী ৷ 
পেট গরম হয়েছে।” 


[সমাধিস্থ পর্যষের (শ্রীরামকৃষ্ণের) পানের ডিবে স্মরণ ] 


ঠাকুরের পানের ডিবে পণ্চবটীর চাতালে এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। আরও 
দু একটি জিনিস 

শ্রীরামকৃষ্ণ মাণ্টারকে বললেন, “এ ডিবে আর কি কি আছে, ঘরে আন” 
এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরের দিকে দক্ষিণাস্য হইয়া যাইতে 
লাগিলেন | ভন্তেরা সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাতে আসিতেছেন। কাহারও হাতে পানের 
বে, কাহারও হাতে গাড়ু ইত্যাদ। 

ঠাকুর মধ্যাহ্নের পর একট; বিশ্রাম করিয়াছেন। দুই চাঁরাটি we আসয়া 
বাঁসলেন। ঠাকুর ছোট খাট্টটতে একটি ছোট তাকিয়া হেলান দয়া বসিয়া 
আছেন। একজন we জিজ্ঞাসা করিলেন 

[জ্ঞানী ও ভন্তের ভাব একাধারে ক হয়? সাধনা চাই] 


“মহাশয়, জ্ঞানে কি ঈশ্বরের Attributes _গন্ণ_জানা যায়? 
ঠাকুর বাঁললেন, “সে এ জ্ঞানে নয়। অমনি কি তাঁকে জানা যায়? সাধন 
কর্তে হয়। আর, একটা কোন ভাব আশ্রয় কর্তে হয়। দাসভাব। খাঁষদের 


Ll 
১৯৬ - j শরশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত_-২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ২৭শে ডিসেম্বর 


শান্তভাব ছিল! জ্বানীদের ক ভাব জান? স্বস্বরূপকে চিন্তা করা। (একজন 
ভক্তের প্রাত, সহাস্যে) তোমার কি 2” 

ভন্তাঁট চুপ করিয়া রাহলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যেট তোমার দুই ভাব_স্বস্বরূপকে চিন্তা করাও বটে, 
আবার সেব্য সেবকেরও ভাব বটে। কেমন ঠিক কি নাঃ 

BE (সহাস্যে ও কুশ্ঠিতভাবে)__ আজ্ঞা, হাঁ। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সেহাস্যে)-তাই হাজরা বলে, তুমি মনের কথা সব বুঝতে 
পার। ও ভাব খুব এাগয়ে গেলে হয়। প্রহাদের হয়েছিল । 

“কিন্তু ও ভাব সাধন কর্তে গেলে কর্ম চাই। 

“একজন কুলগাছের কাঁটা টিপে ধরে আছে_ হাত "দয় AW দর্‌ দর্‌ করে 
পড়ছে, কিন্তু বলে, আমার fee, হয় নাই, লাগে নাই! জিজ্ঞাসা কর্‌লে 
বলে”-বেশ বেশ'। এ কথা শুধু মুখে বললে ক হবে? ভাব সাধন করতে 
হয়। 


ভন্তেরা ঠাকুরের কথামৃত পান করিতেছেন। 


ত্ৰয়োবিংশ খণ্ড 
দোলযান্রা-দিবসে শ্রীরামকৃষ্ণ দাক্ষণেশবরে ভন্তসণ্গে 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
দোলযান্্রাদবসে শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভান্তযোগ 


আজ এদোলযান্রা, শ্রীশ্রীসহাপ্রভূর জন্মদিন, ১৯শে ফাল্গুন, প্ীর্ণমা, রবিবার, 
১লা মার্চ ১৮৮ শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরের মধ্যে ছোট খাট্‌্টিতে বাঁসয়া সমাধিস্থ । 
ভন্তেরা মেজেতে IAM আছেন_ একদৃন্টে তাঁহাকে দৌখতেছেন। মাঁহমাচরণ, 
রাম (দত্ত), মনোমোহন, ATS চৈতন্য, নরেন্দ্র, মাষ্টার প্রভাতি অনেকে বাঁসয়া 
আছেন। 
ভন্তেরা একদৃষ্টে দোখতেছেন। সমাধি ভঙ্গ হইল। ভাবের পর্ণমান্রা। 
ঠাকুর মাহমাচরণকে বলিতেছেন। ‘বাবু, হারভান্তর কথা__ 
মাহমা_আরাধিতো যাঁদ হরিস্তপসা ততঃ কিমৃ। 
নারাধিতো যাঁদ হারস্তপসা ততঃ কম্‌॥ 
অল্তর্বাহর্যাদ হরিস্তপসী ততঃ কিম্‌। 
নান্তর্বাহধাদ হরিস্তপসা ততঃ কিম্‌॥ 
{বরম বিরম aaa, কিং তপস্যাস  বংস। 
রজ ae ট্বিজ শীঘ্রং শঙ্করং জ্ঞানাসন্ধুম ॥ 
লভ লভ হরিভন্তিং বৈষবোন্তাং ALA, | 
ভবানগড়ানবন্ধচ্ছেদনীং FEAT ॥ 
“নারদপণ্টরাত্রে আছে। নারদ তপস্যা করছিলেন দৈববাণী হ'ল 
“হারকে যাঁদ আরাধনা করা যায়, তাহলে তপস্যার কি প্রয়োজন? আর 
atace যাঁদ না আরাধনা করা হয়, তা'হলেই বা তপস্যার কি প্রয়োজন? হার 
যাঁদ অন্তরে বাহিরে থাকেন, তা'হলেই বা তপস্যার কি প্রয়োজন? আর 
যাঁদ অন্তরে বাহিরে না. থাকেন, তাহলেই বা তপস্যার কি প্রয়োজন? অতএব 
হে aaa, বিরত হও, বস, তপস্যার কি প্রয়োজন? জ্ঞান-সিম্ধয শঙ্করের 
কাছে গমন কর। বৈষ্ণবেরা যে হারভ্তির কথা বলে গেছেন, সেই সংপক্কা ভান্ত 
লাভ কর, লাভ কর। এই ভন্তি-এই ভান্ত-কাটার-দ্বারা ভবানগড় ছেদন 
হবে।” 
[ ঈ*বরকোটি_শ্যকদেবের সমাধিভঙ্গ_হনঃমান, প্রহনাদ I 


শ্রীরামকৃষ্*_জীবকোটি ও ঈশ্বরকোট ৷ জীবকোটির wis, বৈধী wig! 
এত উপচারে পুজা কর্তে হবে, এত জপ HS হবে, এত GHA WS 


১৯৮ ্রশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত--২য় ভাগ [ ১৮৮৫, ১লা সার্ট 


হবে। এই বৈধাভীন্তির পর জ্ঞান। তারপর লয়। এই লয়ের পর আর ফেরে 
না। - 
“ঈশবরকোটির আলাদা কথা,_যেমন অনুলোম facia Tats’ cats’ 
করে ছাদে পেণঁছে যখন দেখে, ছাদও যে fata তৈরী, ইট, চুণ, সবরাক, 
সিণড়ও সেই জিনিসে তৈরী। তখন কখন ছাদেও থাকৃতে পারে, আবার উঠা 
নামাও কর্তে পারে। 

“শঃকদেব সমাধিস্থ ছিলেন। নির্বিকল্প সমাধি_জড় সমাধি। ঠাকুর 
নারদকে পাঠিয়ে দিলেন, পরাক্ষিংকে ভাগবত শুনাতে হবে। নারদ দেখূলেন 
গড়ের ন্যায় শনকদেব বাহ্যশুন্য-বসে আছেন। তখন বাঁণার সঙ্গে হারর রূপ 
চার শ্লোকে বর্ণনা করতে লাগলেন। প্রথম শ্লোক বল্‌তে বলতে শৃকদেবের 
রোমাণ্ড হ'লো। ক্রমে অশ্রু; অন্তরে হৃদয় মধ্যে, চল্ময়রূপ দর্শন কর্তে 
লাগলেন। জড় সমাধির পর আবার রূপ দর্শনও হলো । শুকদেব ঈশবরকোটি। 

“SAT সাকার নিরাকার সাক্ষাতকার করে রামমার্ততে নিষ্ঠা করে 
থাকলো । চিদঘন আনন্দের মার্ত সেই রামমার্ত। 

“প্রহনাদ কখন দেখতেন সোহহং; আবার কখন দাসভাবে থাকতেন । ভন্তি 
না নিলে কি নিয়ে থাকে? তাই সেব্য সেবকভাব আশ্রয় কর্তে হয়,_তুমি প্রভু, 
আম দাস। হরিরস আস্বাদন কর্‌বার জন্য। রসরাঁসকের ভাব,_হে ঈশ্বর, 
তুমি রস” আমি রাঁসক। 

“ভাক্তির আমি, বিদ্যার আমি, বালকের আমি,_এতে দোষ নাই। শঙ্করাচা্ 
“বিদ্যার আমি' রেখোঁছলেন; লোকশিক্ষা দিবার জন্য। বালকের আমির আঁট 
নাই। বালক গুণাতীত-_কোন গণের বশ নয়। এই রাগ কাল্লে, আবার কোথাও 

5 নাই। এই খেলাঘর কল্পে, আবার ভুলে গেল; এই খেলুড়েদের 


= হে আবার কিছুদিন তাদের না দেখলে ত' সব ভুলে গেল। বালক 


সত্ব রজঃ তমঃ কোন গুণের বশ নয়। 
“তুমি ঠাকুর, আগি ভন্ত_এটি ভন্তের ভাব, এ আমি 'ভীন্তর আমি'। 
কেন ভান্তির ন আমি রাখে? তার মানে আছে। ‘আমি’ ত যাবার নয় তবে থাক 


খন সে এক কথা ।” 
7৮২3 
“বসো বৈ সঃ। রসং co a 
কো হ্যেবান্যাৎ কঃ 


দ্বিতীয় পারচ্ছেদ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার নরেন্দ্রকে সন্ন্যাসের উপদেশ 


নরেন্দ্র আসিয়া প্রণাম করিয়া বাঁসলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্র সঙ্গে কথা 
কহিতেছেন। কথা FINS কহিতে মেজেতে আয়া বাঁসলেন। মেজেতে মাদুর 
পাতা। এতক্ষণে ঘর লোকে পাঁরপূর্ণ হইয়াছে। ভন্তেরাও আছেন বাহিরের 
লোকও আঁসয়াছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রাত)_ভাল ater? তুই নাক 'ঁগারশ ঘোষের 
ওখানে প্রায়ই APL? } 

নরেন্দ্র_আজ্ে হাঁ, মাঝে মাঝে যাই। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট 'গাঁরশ কয়মাস হইল নৃতন আসা যাওয়া 
কাঁরতেছেন। ঠাকুর বলেন, গাঁরশের বিশ্বাস আঁকড়ে পাওয়া যায় না। যেমন 
থাকেন। নরেন্দ্র প্রায় যান, হারপদ, দেবেন্দ্র ও অনেক ভন্ত তাঁর বাড়ীতে প্রায় 
যান; রশ তাঁহাদের সঙ্গে কেবল ঠাকুরের কথাই কন। শগাঁরশ সংসারে 
থাকেন, কন্তু ঠাকুর দৌখতেছেন নরেন্দ্র সংসারে থাকবেন না_কামনী-কাণ্চন 
ত্যাগ কারবেন। ঠাকুর নরেন্দ্র সাঁহত কথা কাঁহতেছেন_ 

শ্রীরামকষ_তৃই রশ ঘোষের ওখানে বেশী যাস? 


[সন্ন্যাসের আঁধকার_কৌমার-বৈরাগ্য গিরিশ কোন্‌ থাকের_ 
রাবণ ও অসূরদের প্রকৃতিতে যোগ ও ভোগ] 

'কন্তু রসুনের বাটি যত ধোও না কেন, গন্ধ একট; থাকুবেই। ছোকরারা 
শুদ্ধ আধার! কামিনী-কাণ্চন স্পর্শ করে নাই; অনেক দন ধ'রে কামিনী 
কাণ্চন ঘাঁটলে রসুনের গন্ধ হয়। 

“যেমন কাকে ঠোকরান আম। ঠাকুরদের দেওয়া যায় না, নিজেরও সন্দেহ ৷ 
নূতন হাঁড়ি আর দৈপাতা হাঁড়। দৈপাতা হাঁড়িতে দুধ রাখতে তয় হয়! 


প্রায় দুধ AG হয়ে যায়। 
“ওরা থাক আলাদা | যোগও আছে, ভোগও আছে | যেমন রাবণের ভাব 


নাগকন্যা দেবকন্যাও নেবে, রামকেও লাভ FAC! 
“অসুররা নানা ভোগও FOR, আবার নারায়ণকেও লাভ কচ্ছে।” 


নরেন্দ্র_্ারশ ঘোষ আগেকার সঙ্গ ছেড়েছে। 
শ্্ীরামকৃষ্ণ-_বড় বেলায় দামড়া হয়েছে, আমম বর্ধমানে দেখোঁছলাম | একটা, 


দামড়া, গাই গরুর কাছে যেতে দেখে আমি জিজ্ঞেস কল্ম, এ ক হলো? এ তো 
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TACT! তখন গাড়োয়ান বল্‌লে, মশাই এ বেশী বয়সে দামড়া হয়োছল। তাই 
আগেকার সংস্কার যায় নাই। 

“এক জায়গায় সন্ন্যাসীরা বসে আছে একটি স্রালোক সেইখান দিয়ে 
চলে যাচ্ছে। সকলেই ঈশ্বর চিন্তা করছে, একজন আড় চোখে চেয়ে দেখলে | 
সে তনটি ছেলে হবার পর সন্ন্যাসী হয়েছিল। 

“কটি বাটিতে বাদ ag গোলা যায়, রসমনের গন্ধ কি যায়? বাবুই 


গাছে কি আম হয়? হ'তে পারে Prat তেমন থাকলে, বাবুই গাছেও আম 
হয়। সে সিদ্ধাই কি সকলের হয়? 


দাক্ষিণেশ্বর-সন্দির- “দোলযাত্রা দিবসে নরেন্দ্রাদ সঙ্গে ২০১ 


[নেপালী মেয়ে, ঈশ্বরের দাসণ- সংসারণীর দাসত্ব ] 
এ (মনোমোহনের প্রতি)_“তুমি রাগই কর আর যাই কর-_রাখালকে aay 
ঈশ্বরের জন্য গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরোছিস্‌ এ কথা বরং শুনবো; তবু "কারুর 
দাসত্ব করিস্‌, চাকরা করিস্‌, এ কথা যেন না শুনি। 

“নেপালের একটি মেয়ে এসোঁছিল। বেশ এস্‌রাজ বাজিয়ে গান করলে। 
হরিনাম গান। কেউ জিজ্ঞাসা কর্‌লে-'তোমার বিবাহ হয়েছে? তা বললে, 
আবার কার দাসী হব? এক ভগবানের দাসী আমি” 

“কামিনী-কাণ্চনের ভিতরে থেকে fe করে হবেঃ অনাসন্ত হওয়া বড় 
কঠিন। একদিকে মেগের দাস, একাঁদকে টাকার দাস, আর একদিকে মানবের 
দাস, তাদের চাকরী করতে হয়। 

“একট ফকির বনে কুটীর করে থাকতো। তখন আকবর শা দিল্লীর 
বাদ্‌শা। ফকিরটির কাছে অনেকে আসৃতো। আতাথসংকার কর্‌তে তার 
বড় ইচ্ছা হয়। একদিন ভাবলে যে, টাকা-কড়ি না হলে কেমন করে 
অতিখিসংকার হয়? তবে যাই একবার আকবর শার কাছে। সাধ ফকিরের 
অবারিত দ্বার। আকবর শা তখন নমাজ পড়ছিলেন, ফকির নমাজের ঘরে 
গিয়ে বসলো। দেখলে আকবর শা নমাজের শেষে বলছে, হে আল্লা, ধন দাও 
দৌলত দাও, আরো কত কি। এই সময়ে ফকিরটি উঠে নমাজের ঘর থেকে 
চলে যাবার উদ্যোগ কর্তে লাগলো। আকবর শা ইসারা করে বসতে বললেন। 
শমাজ শেষ হলে বাদশা জিজ্ঞাসা কল্পেন_আপনি এসে বসলেন, আবার চলে 
যাচ্ছেন? ফকির বল্‌লে,_সে আর মহারাজের শুনে কাজ নাই, আমি চল্পনম। 
বাদশা অনেক জিদ করাতে ফাঁকর বললে-_আমার ওখানে অনেকে আসে। তাই 
কিছু টাকা প্রার্থনা কর্তে এসেছিলাম। আকবর বললে-_তবে চলে যাচ্ছিলেন 
কেন? ফাঁকর বললে, যখন দেখলহম, তুমিও ধন দৌলতের ভিখারণ_তখন 
মনে tery যে, ভিখারীর কাছে চেয়ে আর কি হবে? চাইতে হয় ত আল্লার 
কাছে চাইব ৷” f 

[ প্বকিথা-হৃদয় ALTA হাঁক ডাক_ ঠাকুরের AGULT অবস্থা ] 


নরেন্দ্র গারশ ঘোষ এখন কেবল এই সব চিন্তাই করে। 


শ্রীরামকৃষ্ণ সে খুব ভাল। তবে এত গালাগাল মূখ খারাপ করে কেন? 
OF অবস্থা আমার নয়। বাজ পড়লে ঘরের মোটা জিনিস তত নড়ে না, কিন্তু 


শার্স ঘট ঘট করে। আমার সে অবস্থা নয়। AGM অবস্থায় হৈ চৈ সহ্য 
হয় না। হৃদে তাই চলে গেল;_ মা রাখলেন না। শেষাশেষা বড় বাড়য়েছিল। 


আমায় গালাগালি দিত। হাঁকডাক কর্‌তো। 
[নরেন্দ্র কি অবতার বলেন? নরেন্দ্র ত্যাগার থাক্‌_নরেন্দ্রের পিতৃবিয়োগ ] 
পগারশ ঘোষ যা বলে তোর সঙ্গে কি মিললো ?* 
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নরেন্দ্র আম ছু বাল নাই, তিনিই বলেন, তাঁর অবতার বলে বি*বাস। 
আম আর কিছু বললুম না। 
শ্রীরামকৃষ্ণ_কিন্তু খুব বিশ্বাস! দেখেছিস্‌ ? : 
ভন্ডেরা একদ্‌ষ্টে দোখতেছেন। ঠাকুর নীচেই মাদুরের উপর বসিয়া 
আছেন। কাছে মাষ্টার, সম্মুখে নরেন্দ্র, DOTY TS ভন্তগণ। 
ঠাকুর একট; চুপ কারিয়া নরেন্দ্রকে সচ্নেহে দোখিতেছেন। 
িয়ংক্ষণ পরে নরেন্দ্রকে বলিলেন, “বাবা, কামিনশ-কাণ্ন ত্যাগ না হ'লে 
হবে না।” বলিতে বাঁলতে ভাবপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। সেই করুণামাখা সস্নেহ 
দৃষ্টি, তাহার সঙ্গে ভাবোন্মত্ত হইয়া গান ধারলেন__ 
কথা বলতে ডরাই, না বললেও ডরাই। 
মনে সন্ধ হয় পাছে তোমাধনে হারাই হারাই ॥ 
আমরা জান যে মন্‌ তোর্‌, দিব তোকে, সেই মন্‌ তোর, 
এখন মন তোর; আমরা যে মন্ত্রে বিপদেতে তাঁর তরাই॥ 
শ্রীরামকৃষ্ণের যেন ভয়, বুঝি নরেন্দ্র আর কাহারও হইল, আমার বুঝি 
হল না! নরেন্দ্র অশ্রুপূ্ণলোচনে চাহিয়া আছেন। 
বাহিরের একটি ভন্ত ঠাকুরকে দর্শন কাঁরতে আসিয়াঁছলেন। [তিনিও 
কাছে বাঁসয়া সমস্ত দোখতোঁছলেন ও শুনিতোঁছলেন। 
ভ মহাশয়, কামনী-কাণ্ঠন যাঁদ ত্যাগ করতে হবে, তবে গৃহস্থ ি করবে? 
শ্রীরমকৃফ--তা তুম কর না! আমাদের অমনি একটা কথা হয়ে গেল। 


[গৃহস্থ ভন্তের ats অভয়দান ও উত্তেজনা ] 


মাহমাচরণ চুপ করিয়া 
শ্রীরামকৃষ্ণ (মাঁহমার 


আজ্ঞে, টেনে রাখে যে_ এগুতে দেয় না! 
: ) কেন, লাগাম কাট, তাঁর নামের গুণে কাট। carat 
নামেতে কালপাশ কাটে। 


নরম পিতৃবিয়োগের পর সংসারে বড় কষ্ট পাইতেছেন। তাঁহার উপর 
অনেক তাল যাইতেছে। ঠাকুর মাঝে মাঝে নরেন্দ্রকে দোঁখতেছেন। ঠাকুর 
বালিতেছেন, তুই কি চাকংসক হয়েছিল? 

টার Satan | সহস্রমারণ চিকিৎসকঃ (সকলের হাল্য)। 

ঠাকুর কি বালিতেছেন, নরেন্দ্রে এই বয়সে অনেক দেখাশুনা হইল 
সুখদ:ঃখের সঙ্গে অনেক পরিচয় হইল। 


নরেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া চপ কারয়া রাহলেন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


্রীশ্রীদোলযাত্রা_ শ্রীরামকৃষ্ণের 'রাধাকান্ত ও মা কালকে ও ভক্তদেগের গায়ে 
আবির প্রদান 


নবাই চৈতন্য গান গাইতেছেন। ভন্তেরা সকলেই বসিয়া আছেন। ঠাকুর ছোট 
খাটটিতে বাঁসয়াছলেন, হঠাৎ উঠিলেন। ঘরের বাহিরে গেলেন। ভন্তেরা সকলে 
বসিয়া রাহলেন, গান চলিতে লাগিল । 

মাষ্টার ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। ঠাকুর পাকা উঠান দিয়া কালণঘরের 
দিকে, যাইতেছেন। 'রাধাকান্তের মন্দিরে আগে প্রবেশ করিলেন। ভূমিষ্ঠ 
হইয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহার প্রণাম দেখিয়া মাম্টারও প্রণাম 87 
ঠাকুরের সম্মখের থালায় আবির ছল। আজ শ্রীশ্রীদোলযাত্রা_ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
তাহা ভুলেন নাই৷ থালার ফাগ লইয়া শ্রীপ্রীরাধাশ্যামকে দলেন। আবার প্রণাম 
কারলেন। 

এইবার “কালীঘরে যাইতেছেন। প্রথম সাতটি ধাপ ছাড়াইয়া চাতালে 
দাঁড়াইলেন, মাকে দর্শন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। মাকে আবির দিলেন। 
প্রণাম করিয়া কালীঘর হইতে চলিয়া আসতেছেন। কালীঘরের সম্মুখের 
চাতালে দাঁড়াইয়া মান্টারকে বাঁলতেছেন,_বাবুরামকে আনলে না কেন? 

ঠাকুর আবার পাকা উঠান দিয়া যাইতেছেন। সঙ্গে মাষ্টার ও আর একজন 
আবিরের থালা হাতে করিয়া আসিতেছেন। ঘরে প্রবেশ কাঁরয়া সব পট্‌কে 
ফাগ দিলেন_দ? একটি পট ছাড়া-নিজের ফটোগ্রাফ ও যাশখৃন্টের ছবি। 
এইবার বারান্দায় আসিলেন। নরেন্দ্র ঘরে ঢাকতে বারান্দায় বাঁসয়া আছেন। 
কোন কোন ভক্তের সহিত কথা কহিতেছেন। ঠাকুর নরেন্দ্রের গায়ে ফাগ দিলেন। 
ঘরে ঢুতেছেন, মাষ্টার সঙ্গে আসিতেছেন, তিনিও আবির প্রসাদ পাইলেন। 

ঘরে প্রবেশ করিলেন। যত ভক্তদের গায়ে আবির দিলেন। সকলেই প্রণাম 
করিতে লাগলেন। 

অপরাহ হইল । ভন্তেরা এদিক গাঁদক বেড়াইতে লাগিলেন। ঠাকুর 
মান্টারের সঙ্গে চাপ চুপি কথা কহিতেছেন। কাছে কেহ নাই। ছোকরা 
ভন্তদের কথা কাহিতেছেন। বলছেন, “আচ্ছা, সব্বাই বলে, বেশ ধ্যান হয়. পলটুর 
ধ্যান হয় না কেন?” 

“নরেন্দ্রকে তোমার কি রকম মনে হয়? বেশ সরল; তবে সংসারের অনেক 
তাল পড়েছে, তাই একটু চাপা; ও থাকবে AT” 

ঠাকুর মাঝে মাঝে বারান্দায় উঠিয়া যাইতেছেন। নরেন্দ্র একজন বেদান্ত 
বাদীর সঙ্গে বিচার করছেন।" 
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ক্রমে ভন্তেরা আবার ঘরে আসিয়া জুটিতেছেন। মহিমাচরণকে স্তব পাঠ 
কাঁরতে বাঁললেন। "তান মহানির্বান wa, তৃতীয় উল্লাস হইতে স্তব 
বাঁলতেছেন__ 


হৃদয়কমল মধ্যে নার্বশেষং Tra ize, 
হারহর বাঁধবেদ্যং যোগাঁভর্ধযানগম্যমূ। 
জননমরণভীতিভ্রধাশ সাঁচ্চংস্বরূপম, 
সকলভুবনবীজং ব্রহ্মচৈতন্যমীড়ে ৷ 


[গৃহস্থের প্রতি অভয় ] 


আরও দু একটি স্তবের পর মাহমাচরণ শঙ্করাচার্ষের স্তব বাঁলতেছেন, 
তাহাতে সংসার FLAT, সংসার গহনের কথা আছে। মাঁহমাচরণ সংসারী ST! 
হে চন্দ্রচড় মদনান্তক শুলপাণে, স্থাণো Tartar াঁরজেশ মহেশ শম্ভো। 
ভূতেশ ভীতভয়স্‌দন মামনাথং, সংসার দ:ঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥ 
হে পার্্বতী-হদয়বল্পভ চন্দ্রমৌলে, ভূতাধপ প্রমথনাথ গারশজাপ। + 
হে বামদেব ভব Te পিনাকপাণে, সংসার-দুঃখ-গহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥। 
_ইত্যাদ 
শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রাত)_সংসার কূপ, সংসারগহন, কেন বল? ও প্রথম 
প্রথম বলতে হয়। তাঁকে ধরলে আর ভয় কিঃ তখন-_ 
এই সংসার মজারকুটি। 
আমি খাই দাই আর মজা ATG 
জনক রাজা মহাতেজা তার কিসে ছল ভরাট! 
সে যে এঁদক ওদিক wine রেখে খেয়োছল দুধের বাট! 
“ক wa? তাঁকে ধর। কাঁটাবন হলেই বা। জুতো পায়ে দিয়ে কাঁটাবনে 
চলে যাও? কসের ভয়? যে বুড়ী ছোঁয় সে কি আর চোর হয়? 
“জনক রাজা My MA তলোয়ার ঘোরাত। একখানা জ্ঞানের, একখানা কর্মের। 
পাকা খেলোয়াড়ের কিছু ভয় নাই ৷” 


এইরূপ ঈমবরীয় কথা চালতেছে 5 J 
Ee ৷ ঠাকুর ছোট খাটাঁটতে বাঁসয়া আছেন। 


ঠাকুর (মাম্টারকে)_ও যা বললে, তাইতে টেনে রেখেছে! 


ও অন্যান্য ভন্তের আবার গ্রাইতেছেন। এবার 
ঠাকুর যোগদান কাঁরলেন, আর ভাবে মগ্ন হইয়া সংকীর্ত্তন মধ্যে নত্য করিতে 


ভক্তি লিনা > “এই কাজ হলো, আর সব শিথ্যা। প্রেম 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
লল্ছিল শ্রীামকফ_গাহ্কথা 


বৈকাল হইয়াছে। ঠাকুর পণ্গবটীতে গিয়াছেন। মান্টারকে বিনোদের কথা 
জিজ্ঞাসা কারতেছেন। বিনোদ মাম্টারের স্কুলে পাঁড়তেন। িনোদের 
ঈশবরচিন্তা করে মাঝে মাঝে ভাবাবস্থা হয়। তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে 
ভালবাসেন | 

এইবার ঠাকুর মাণ্টারের সহিত কথা কহিতে কহিতে ঘরে ফারিতেছেন। 
বকুলতলার ঘাটের কাছে আসিয়া বলিলেন_-“আচ্ছা, এই যে কেউ কেউ অবতার 
বলছে, তোমার কি বোধ হয় 2” 

কথা কাঁহতে কাঁহতে ঘরে আসিয়া পাঁড়লেন। চাঁট জুতা খ্যালয়া ছোট 
খাটটিতে বাঁসলেন। খাটের পূরাদকের পাশে একখানি পাপোশ আছে। 
মাম্টার তাহার উপর বসিয়া কথা কহিতেছেন। ঠাকুর এ কথা আবার জিজ্ঞাসা 
কাঁরতেছেন। অন্যান্য ভন্তেরা একট; দুরে বসিয়া আছেন। তাঁহারা এ সকল, 
কথা কিছু বুঝিতে পারিতেছেন না। 

শ্ৰীরামকৃষ্ণ-তুমি কি বল? 

মান্টার-_ আজ্ঞা, আমারও তাই মনে হয়। যেমন চৈতন্যদেব ছিলেন। 

শ্রীরামকৃষ__ পূর্ণ না অংশ, না কলা £ওজন বল নাঃ 

মান্টার_ আজ্ঞা, ওজন বুঝতে পারছি না। তবে তাঁর শান্ত অবতীর্ণ 
হয়েছেন। (তান ত আছেনই। 

শ্রীরামকৃষ্ণ__হাঁ, চৈতন্যদেব শান্তি চেয়োছলেন। 

ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ চুপ কাঁরয়া রহিলেন। পরেই বলিতেছেন_-কিন্তু WET ? 

মাষ্টার ভাবিতেছেন, চৈতন্যদেব Weer হয়েছিলেন_-ভন্তেরা দেখিয়া- 
ছিলেন। ঠাকুর একথা উল্লেখ কেন করিলেন? 


[পববকথা- ঠাকুরের মার কাছে ক্রন্দন_তর্ক* বিচার ভাল জাগে না] 


ভন্তেরা অদূরে ঘরের ভিতর বাঁসয়া আছেন। নরেন্দ্র বিচার কারতেছেন। 
রাম (দত্ত) সবে অসুখ থেকে সেরে এসেছেন, তিনিও নরেন্দ্র সঙ্গে ঘোরতর 
তর্ক করছেন। ঠাকুর দেখিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মোস্টারের প্রতি)_আমার এ সব বিচার ভাল লাগে AT! (রামের 
প্রীত)_থামো! তোমার একে অসুখ! আচ্ছা, আস্তে আস্তে। মোন্টারের 
প্রীত)_আমার এ সব ভাল লাগে না। আমি কাঁদতুম, আর বলতুম, ‘মা, এ 
বলছে এই এই; ও বলছে আর এক রকম। কোনটা সত্য, তুই আমায় বলে দে!” 


চতুর্বংশ খণ্ড 
শ্রীরামকৃষ্ণের কলিকাতায় ভন্তমান্দরে আগমন-__ 
ace গরীশ ঘোষের বাটীতে উৎসব 


প্রথম পারিচ্ছেদ 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের বাটীতে অন্তরঙ্গসঙ্গে 
[ নরেন্দ্র, মাষ্টার, যোগীন, ASA, রাম, ভবনাথ, বলরাম, চ্যান] 


শুক্রবার, বৈশাখের শুক্লা দশমী, ২৪শে এঁপ্রল, ১৮৮ ASOT ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ আজ কলিকাতায় আঁসিয়াছেন। মাষ্টার আন্দাজ বেলা একটার সময় 
বলরামের বৈঠকখানায় গিয়া দেখেন, ঠাকুর 1নাঁদ্ূত। দু’ একাঁটি we কাছে বিশ্রাম 
কারতেছেন। 

মাষ্টার একপাশ্রে বাঁসয়া সেই সপ্ত বালক-মর্ত দোঁখতেছেন। 
ভাবতেছেন, fe আশ্চর্য, এই মহাপুরুষ, Zine প্রাকৃত লোকের ন্যায় নিদ্রায় 
অভিভূত হইয়া শুইয়া আছেন। ইনিও জীবের ধর্ম স্বীকার করিয়াছেন। 

মাষ্টার আস্তে আস্তে একখান পাখা লইয়া হাওয়া কারতেছেন। কিছুক্ষণ 
পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। . এলোথেলো হইয়া feta উঠিয়া 
বাঁসলেন। মাষ্টার ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম ও তাঁহার পদধুলি গ্রহণ 
কাঁরলেন। 


[শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম অস্ঃখের সণ্ার_ এাপ্রল ১৮৮৫ ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ (মাচ্টারের প্রতি সস্নেহে)_ভাল আছ? কে জানে বাপ! আমার 
গলায় বিচ হয়েছে। শেষ রাত্রে বড় কষ্ট হয়। দিসে ভাল হয় বাপ7? (চিন্তিত 
হইয়া)_আমের অন্বল করেছিল, সব একট; একট; খেলুম। (মাচ্টারের প্রতি) 
তোমার পাবার কেমন আছে? সেদিন কাহিল দেখলডুম; ঠাণ্ডা একটু একট: 
দেবে। 

মান্টার-_আজ্ঞা, ডাব-টাব? 

- শ্রীরামকৃষ্ণ-হাঁ, মিছারর সরবৎ খাওয়া ভাল। 

মাষ্টার _আমি রবিবার বাড়ী গিয়োছ। 


শ্রীরামকৃষ্ণ -বেশ করেছ। বাড়ীতে থাকা তোমার সুবিধে বাপ-টাপ সকলে 
আছে, তোমায় সংসার তত দেখতে হবে না। 


কথা কহিতে কাহতে পরি রর 
নিসা করিতে = ORG মুখ RCE লাগিল। তখন বালকের 


(মাল্টারের প্রতি 
কি মুখ শ্কুচ্চে? )_আমার মুখ শুকুচ্চে। সবাই-এর 


কালিকাতায় ভন্তমন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ পথ 


মান্টার_যোগীনবাব, তোমার কি মুখ শুকুচ্চে 2 

যোগীন্দ্র-না; বোধ হয়, ও'র গরম হয়েছে। 

এটড়েদার যোগান ঠাকুরের অন্তরঙ্গ; একজন ত্যাগী ভন্ত। 

ঠাকুর এলৌথেলো হয়ে বসে আছেন। ভক্তেরা কেহ কেহ হাসিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-যেন মাই দিতে বসেছি। (সকলের হাস্য)। আচ্ছা, মুখ 
শুকুচ্চে, তা ন্যাশপাতি খাব? ক জামরুল ? 

বাঝরাম_তাই বরং আনি গে_ জামরুল | 

শ্রীরামকৃষ্২-তোর আর রোদ্রে গিয়ে কাজ নাই। 

মাষ্টার পাখা করিতোছিলেন। 

শ্রীরামকৃ্ণ_থাক, তুমি অনেকক্ষণ__ 

মান্টার- আজ্ঞা, কষ্ট হচ্চে না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (েস্নেহে)_হচ্চে নাঃ 

মাষ্টার নিকটবর্তী একটি স্কুলে অধ্যাপনা কার্য করেন। তান একটার 
সময় পড়ান হইতে কিপিং অবসর পাইয়া আসিয়াছিলেন। এইবার স্কুলে 
আবার যাইবার জন্য গাত্রোথান কাঁরলেন ও ঠাকুরের পাদবন্দনা কাঁরলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মান্টারের প্রাত)_এক্ষণই যাবে? = 

একজন ভন্ত-স্কুলের এখনও af হয় নাই। উনি মাঝে একবার 
এসেছিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)_যেমন গিন্নি-সাত আটটি ছেলে বিয়েন_- 
সংসারে রাত-দন কাজ--আবার ওর মধ্যে এক একবার এসে স্বামীর সেবা 


করে যায়। (সকলের হাস্য)। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
Arye বলরামের বাটীতে অন্তরঙ্গসঙ্গে 


চারটের পর স্কুলের ছুটি হইল, মাষ্টার বলরামবাবুর বাহিরের ঘরে আসিয়া 
দেখেন, ঠাকুর সহাস্যবদন, বসিয়া আছেন। সংবাদ পাইয়া একে একে ভন্ত- 
গণ আসিয়া জুটিতেছেন। ছোট নরেন ও রাম আসিয়াছেন। নরেন্দ্র আসিয়াছেন। 
মাষ্টার প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। বাটার ভিতর হইতে বলরাম 


থালায় কাঁরয়া ঠাকুরের জন্য মোহনভোগ পাঠাইয়াছেন, কেন না, ঠাকুরের গলায় 


Tats হইয়াছে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (মোহনভোগ দেখিয়া, নরেন্দ্রে প্রতি)_ওরে মাল এসেছে! 


মাল! মাল! খা! খা! (সকলের হাস্য)। 


২০৮ ্রীশ্রীরামকৃফকথামৃত--২য় ভাগ [ ১৮৮৫, ২৪শে এপ্রল 


ক্রমে বেলা পড়তে লাগিল। ঠাকুর _র্গারশের বাড়ী যাইবেন, সেখানে 
আজ উৎসব। ঠাকুরকে লইয়া ?গাঁরশ উৎসব কাঁরবেন। ঠাকুর বলরামের দ্বিতল 
ঘর হইতে নাঁমতেছেন। সঙ্গে মাষ্টার পশ্চাতে আরও 7, একাট ভন্ত। দেউীড়ির 
কাছে আসিয়া দেখেন, একটি হিন্দুস্থানী [ভিখারী গান গাহিতেছে। রামনাম 
শুনিয়া ঠাকুর দাঁড়াইলেন। দক্ষিণাস্য। দেখিতে দোখতে মন অন্তর্মখ 
হইতেছে। এইরূপভাবে খাণিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রাহলেন; মাষ্টারকে বাঁললেন, 
“বেশ AA! একজন ভন্ত ভিক্ষুককে চারটি পয়সা 'দিলেন। 

ঠাকুর বোসপাড়ার গালতে প্রহ্বশ করিয়াছেন। হাসিতে হাসিতে মাম্টারকে 
বললেন, “হ্যাগা, কি বলে? 'পরমহংসের ফৌজ আসছে’? শালারা বলে ক ৷” 
(সকলের হাস্য)। 


তৃতীয় পাঁরচ্ছেদ 
অবতার ও Pry haces প্রভেদ_মাহমা ও "গাঁরশের বিচার 


Sarco ঠাকুর গিরিশের বাহিরের ঘরে প্রবেশ কারলেন। গাঁরশ অনেকগুলি ' 


ভন্ডকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেকেই সমবেত হইয়াছেন। ঠাকুর 
আসিয়াছেন শুনিয়া সকলে দণ্ডায়মান হইয়া রাঁহলেন। ঠাকুর সহাসাবদনে 


আসন গ্রহণ কারলেন। ভন্তেরাও সকলে বাঁসলেন। গারশ, মহিমাচরণ, রাম, 
ভবনাথ ইত্যাদি অনেক ভক্ত বসিয়াছিলেন। এ ছাড়া 


শ্রীরামকৃষ্ণ (মোহমাচরণের প্রাত)_গারশ ঘোষকে Fe, তোমার নাম 


মাহমাচরণ ও গিরিশের বিচার হইতে লাগিল। একটু আরম্ভ হইতে না 
হইতে রাম বাললেন, “ও সব থাক-কীর্তন হোক।” | 


শ্রীরামকৃষ্ণ (রামের প্রাত)_না, না; এর অনেক মানে আছে। এরা ইংলিশ- 
ম্যন, এরা কি বলে দোঁখ। 

সকলেই শ্রীকৃষ্ণ হতে পারে, সাধন কাঁরতে পারলেই 
মত হইতে পারিবে না। 87115 


১8৪ £ যেমন বেলগাছটা আমগাছ হ'তে পারে 
US যোগের প্রক্রিয়া দ্বারা প্রতিবন্ধক চলে যায়৷ 


শ্গারশ-যান্দরে__ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ কীর্ভনানন্দে ২০৯ 


গারশ-তা মশাই যাই বলুন, যোগের প্রাক্রয়াই ha আর যাই বলুন, 
সেটি হতে পারে না। কৃষ্ণই কৃষ্ণ হ'তে পারেন। যদ সেই সব ভাব, মনে 
করুন রাধার ভাব কারু ভিতরে থাকে, তবে সে Tis সেই-ই; অর্থাৎ সে ote 
রাধা স্বয়ং। শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ভাব যাঁদ কারু ভিতর দেখতে পাই, তখন বুঝতে 
হ'বে, শ্রীকৃষ্ণকেই দেখাছি। 

মাহমাচরণ বিচার বেশীদুর লইয়া যাইতে পারলেন ATI অবশেষে এক . 
রকম 'গিঁরশের কথায় সায় দিলেন। 

মহিমাচরণ (গারশের প্রাতি)_হাঁ মহাশয়, দুই-ই AT! জ্ঞানপথ সেও 
তাঁর ইচ্ছা; আবার প্রেমভান্ত, তাঁর ইচ্ছা। ইনি যেমন বলেন, fea পথ দিয়ে 
এক জায়গাতেই পেশছান যায়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার ate একান্তে) কেমন, ঠিক বলছি নাঃ 

মাহমা- আজ্ঞা, যা বলেছেন। দুই-ই সত্য। 

ভ্রীরামকৃষ্২-আপান দেখলে, ওর (গাঁরশের) কি বিশবাস। জল খেতে 
ভুলে গেল। আপন যাঁদ না মানতে, তা হ'লে টুটি ছি'ড়ে খেত, যেমন কুকুরে 
মাংস খায়। তা বেশ হলো। দুজনের পারিচয় হলো, আর আমারও অনেকটা 


জানা হলো। 


চতুর্থ পারচ্ছেদ 
ঠাকুর কীর্তনানন্দে 


tetera দলবলের সহিত উপাস্থিত। ঘরের মাঝখানে বসিয়া আছে। 
ঠাকুরের ইঙ্গিত হইলেই কীর্তন আরম্ভ হয়। ঠাকুর অনুমতি দিলেন। 
রাম (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)_আপনি বলুন এরা কি গাইবে? 
শ্ৰীরামকৃষ্ণ_আ'মি ক বলবো £_€একটু চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, অনুরাগ । 
কীর্তীনয়া পূর্বরাগ গাইতেছেন__ 
আরে মোর গোরা দ্বিজমণি। 
রাধা রাধা বলি কান্দে, লোটায় ধরণী ॥ 
রাধানাম জপে গোরা পরম যতনে | 
সুরধনী ধারা বহে অরুণ নয়নে॥ 
ঘণে ক্ষণে গোরা অঙ্গ ভূমে গড়ি ARTI 
রাধানাম বল ক্ষণে ক্ষণে মূরছায় ॥ 
পুলকে পুরল তন: গদ গদ বোল। , 
বাস কহে গোরা কেন এত উতরোল॥ 
কীর্তন চলিতে লাগিল। যমুনাতটে প্রথম কৃষ্ণ দর্শন অবধি শ্রীমতীর 


অবস্থা সখাঁগণ বালতেছেন,_ 


২য়_১৪ 


২১০ ্রীশ্রীরামকৃফকথামৃত-২য় ভাগ [ ১৮৮৫, ২৪শে এপ্রিল 


ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার, তিলে তিলে আইসে বায়। 
মন উচাটন নিঃশ্বাস সঘন, কদম্ব কাননে চায়॥ 
(রাই এমন কেনে বা হৈল)। 

THe, দুরু জন, ভয় নাহি মন, কোথা বা ক দেব পাইল॥ 

সদাই চণ্চল, বসন অঞ্চল, সম্বরণ নাহ করে। 

বাস বাঁস থাকি, উঠয়ে চমাক, ভূষণ খাসিয়া পড়ে॥ 

বয়সে কিশোরী রাজার কুমারী, তাহে কুলবধূ্‌ বালা। 

কিবা আভলাষে, আছয়ে লালসে, না বুঝ তাহার ছলা॥ 

চণ্ডাঁদাস কয়, কার অনুনয়, ঠেকেছে কালিয়া ফান্দে॥ 
কীর্তন চলিতে লাগিল- শ্রীমতীকে সখাগণ বালতেছেন,_ 

কহ কহ স্বদনী রাধে! কি তোর হইল বিয়াধে॥ 

কেন তোরে আনমন দেখ কাহে নখে 'ক্ষিত তলে লিখি॥ 

হেমকান্তি বামর হৈল। রাঙ্গাবাস খাঁসয়া পাঁড়ল॥ 

আঁখযু অরুণ হইল। মুখপদ্ম শনকাইয়া গেল॥ 

এমন হইল কি লাগয়া। না কাঁহলে ফাটি যায় হিয়া॥ 


ret আবার গাইল- শ্রীমতী বংশীধবান শুনিয়া পাগলের ন্যায় 
হইয়াছেন। সখাগণের প্রতি শ্রীমতীর Bie 


কদম্বের বনে, থাকে কোন্‌ জনে, কেমনে শবদ্‌ আসি। 
একি আচম্বিতে, শ্রবণের পথে, মরমে রহল পশি॥ 
সান্ধায়ে মরমে, ঘুচায়া ধরমে, করিল পাগলি পারা। 
চিত স্থির নহে, শোয়াস বারহে, নয়নে বহয়ে ধারা॥ 
কি জান কেমন, সেই কোন জন, এমন শবদ- করে। 


গান চলিতে লাগিল। র | 
18 শ্রীমতীর কৃষদর্শন জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে। 


পালে শন, অপরুপ ধন, কদম্ব কানন হৈতে। 
তারপর দিনে, ভাটের বর্ণনে, «cha চমাকিত fern 
আর একাঁদন, মোর প্রা-সথী কাহলে যাহার নাম, 


গারশ-সান্দরে-_ভন্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ কত্ত নানন্দে ২১১ 


সহজে অবলা, তাহে কুলবালা, গুরুজন Gale ঘরে। 
সে হেন নাগরে, আরাতি বাঢ়য়ে, কেমনে পরাণ ধরে॥ 
ভাবিয়া চিন্তিয়া, মনে WBA, পরাণ রহিবার নয়। 
কহত উপায় কৈছে িলয়ে, দাস উদ্ধবে কয়॥ 

“আহা সকল WHIT কৃষ্ণনাম!” এই কথা শুনিয়া ঠাকুর আর বাঁসতে 
পারলেন না। একেবারে বাহ্যশুন্য, দণ্ডায়মান। সমাধিস্থ! ডানদিকে ছোট 
নরেন দাঁড়াইয়া। একট: প্রকাতিস্থ হইয়া মধুর কণ্ঠে “কৃষ্ণ” “কৃষ্ণ” এই কথা 
সাশ্রননয়নে বলিতেছেন। ক্রমে ATA আসন গ্রহণ কারলেন। 

কীর্তীনয়া আবার গাইতেছেন। শাখা দৌঁড়িয়া গিয়া একখান চিত্রপট 
আনিয়া শ্রীমতীর সম্মুখে ধারলেন। চিত্রপটে সেই ভুবনরঞ্জন রূপ। শ্রীমতী 
পটদরশনে বাঁলিলেন, এই পটে যাঁকে দেখা, তাঁকে বমনাতটে দেখা অবাধ 
আমার এই দশা হয়েছে। 

কীর্তন- শ্রীমতীর উক্তি_ 

যে দেখোঁছ যমুনাতটে। সেই দেখি এই চিত্রপটে॥ 
যার নাম কাঁহল শাখা । সেই এই পটে আছে লেখা॥ 
যাহার মুরলী ধৰান। সেই বটে এই রাঁসকমণি॥ 
আধমনখে যার গুণ গাঁথা । দুতীমুখে শুনি যার কথা॥ 
এই মোর হরিয়াছে প্রাণ। ইহা বিনে কেহ নহে আন॥ 
এত কাঁহ মূরছি পড়য়ে। সখাঁগণ ধাঁরয়া তোলয়ে॥ 

“ পুনঃ কহে পাইয়া চেতনে। কি দোখন্ দেখাও সে জনে॥ 
সখাঁগণ FAA আমবাস। ভণে ঘনশ্যাম দাস॥ 

ঠাকুর আবার উঠিলেন, নরেন্দ্রাদ সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া উচ্চ সংকীর্তন 
কারিতেছেন__ 

(১)__যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে তা'রা OTA দুভাই এসেছে রে। 

(যারা আপনি কেদে জগৎ কাঁদায়) (যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে) 

(যারা ব্রজের কানাই বলাই) োরা ব্রজের মাখন চোর) 
(যারা জাতির বিচার নাহি করে) (যারা আপামরে কোল দেয়) 
(যারা আপনি মেতে জগৎ মাতায়) (যারা হরি হয়ে হার বলে)। 
(যারা জগাই মাধাই উদ্ধারিল) (যারা আপন পর নাহি বাচে)। 
জীব তরাতে তারা eS এসেছে রে। (নিতাই গোঁর)। 


(২) নদে টলমল টলমল করে, গোর প্রেমের হিল্লোলে রে। 
ঠাকুর আবার সমাধিস্থ! : 
ভাব উপশম হইলে আবার আসন গ্রহণ কাঁরলেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ মোম্টারের প্রাত)_কোন্‌ দিকে সুমুখ ফিরে বসোছলুম, এখন 
মনে নাই। 


পণ্চম পরিচ্ছেদ 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্র হাজরার কথা-_ছলরূপণী নারায়ণ 


ঠাকুর, ভাব উপশমের পর ভন্তসঙ্গে কথা কহিতেছেন। 

নরেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাত)_হাজরা এখন ভাল হয়েছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-তুই জানস্‌ নি, এমন লোক আছে, বগলে ইট, মুখে রাম রাম 
বলে। 

নরেন্দ্র_আজ্ঞা না, সব জিজ্ঞাসা করলুম, তা সে বলে, “AN! 

শ্রীরামকৃষ্+_তার নিষ্ঠা আছে, একটু জপটপ করে। feng অমন! 
গাড়োয়ানকে ভাড়া দেয় না! 

নরেন্দ্র আজ্ঞা না, সে বলে ত “দয়োছ 

শ্রীরামকৃষ্ণ কোথা থেকে দেবে? 

নরেন্দ্র রামলাল টামলালের কাছ থেকে দিয়েছে, বোধ হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ -তুই সব কথা জিজ্ঞাসা কি করেছিস ? 

“মাকে প্রার্থনা করেছিলাম, মা, হাজরা যাঁদ ছল হয়, এখান থেকে সাঁরয়ে 
দাও। ওকে সেই কথা বলোছলাম। ও কিছু দিন পরে এসে বলে, দেখলে 
আমি এখনও রয়েছি। (ঠাকুরের ও সকলের হাস্য)। fey তার পরে চলে 
গেল। 

“হাজরার মা রামলালকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছিল, 'হাজরাকে একবার 
রামলালের খন্ডড়ো মশায় যেন পাঠিয়ে দেন। আম কেদে কেদে চোখে দেখতে 
পাই না।' আম হাজরাকে অনেক করে TAL, বুড়ো মা, একবার দেখা দিয়ে 
এস; তা কোন মতে গেল না। তার মা শেষে কে'দে কে*দে মরে গেল ৷” 

নরেন্দ্র_-এবার দেশে যাবে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ -এখন দেশে যাবে, ঢ্যামনা শালা! দূর দূর, তুই বাঁঝস্‌ না। 
গোপাল ব'লেছে, ites হাজরা eta fea তারা চাল ঘি সব জিনিস 
Fro তা বলেছিল, এ ঘি এ চাল কি আমি খাই? ভাটপাড়ায় ঈশেনের সঙ্গে 
গিছল। ঈশেনকে নাকি বলেছে, বাহ্য যাবার জল আনতে। এই বামনরা সব 
রেগে গিছল। 


গছল। আর ভাটপাড়ায় অনেক বামুনের কাছে মানও 3 ! 


“আর কি জান, অনেকটা লক্ষণে হয়। বেটে, ডোব কাটা কাটা গা, ভাল 
লক্ষণ নয়। অনেক দেরিতে জ্ঞান হয়” 
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CATIA থাক্‌_ও সব কথায়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ_-তা নয়। (AER প্রাত)_তুই নাকি লোক ানস্‌, তাই 
তোকে বলাছ। আমি হাজরাকে ও সকলকে fe রকম জান, জানিস ঃ আমি 
জান, যেমন সাধুরূপী নারায়ণ, CONTA ছলরুপী নারায়ণ, লুচ্চরূপন নারায়ণ! 
(মাহমাচরণের প্রাত)_কি বল গো? সকলই নারায়ণ। 

মাহমাচরণ__আজ্ঞা, সবই নারায়ণ । 


ষষ্ঠ পাঁরচ্ছেদ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও গোপীপ্রেম 


গগারশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)_মহাশয়, একাঙ্গী প্রেম কাহাকে বলে 

শ্রীরামকৃষ-_একাঙ্গী, fe না, ভালবাসা একাদক থেকে। যেমন জল 
হাঁসকে চাচ্চে না, কিন্তু হাঁস জলকে ভালবাসে। আবার আছে সাধারণী, 
সমঞ্জসা, সমর্থা। সাধারণ প্রেম_নিজের সুখ চায়, তুমি সখী হও আর না 
হও, যেমন চন্দ্রাবলীর ভাব। আবার সমঞ্জসা, আমারও সুখ হোক, তোমারও 
হোক। এ খুব ভাল অবস্থা | 

«সকলের উচ্চ অবস্থা,_সমর্থা। যেমন শ্রীমতীর। কৃষ্ণসুখে সুখী, তুমি 
ALA থাক, আমার যাই হোক। 

ণগোপঈীদের এই ভাব বড় উচ্চ ভাব। 

এগোপীরা কে জান? রামচন্দ্র বনে বনে ভ্রমণ করতে করতে_বাঁম্টি সহস্র 
খাঁষ বসোঁছলেন, তাদের দিকে একবার চেয়ে দেখোঁছলেন, সস্নেহে! তাঁরা 
রামচন্দ্রকে দেখৃবার জন্য ব্যাকুল হয়ৌছলেন। কোন কোন পুরাণে আছে, 
তারাই গোপা ৷” 

একজন ভন্ত-মহাশয়! অন্তরঙ্গ কাহাকে বলে? 

শ্রীরামকৃষ্ণ রকম জান? যেমন নাটমান্দরের ভিতরের থাম, বাইরের 


থাম। যারা সর্বদা কাছে থাকে, তারাই অন্তরঙ্গ। 
[জ্ঞানযোগ ও ভান্তিযোগের সমন্বয়_ভরদ্বাজাদ ও রাম-_প্ববকথা-_. 
অরূপ দর্শন- সাকার ত্যাগ-শ্রীগ্রীমা দক্ষিণেষ্বরে ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ মোহমাচরণের প্রাত)_কিন্তু জ্ঞানী রুপও চায় না, অবতারও 
চায় না। রামচন্দ্র বনে যেতে যেতে কতকগুলি খাঁষদের দেখতে পেলেন। 
তাঁরা রামকে খুব আদর করে আশ্রমে বসালেন। সেই খাঁবরা বললেন, রাম 
তোমাকে আজ আমরা HAA, আমাদের সকল সফল হ'ল। কিল্তু আমরা 


০৭৫ 


তোমাকে জান দশরথের বেটা ৷ ভরদ্বাজাদি তোমাকে অবতার বলে; আমরা 


২১৪ ্রপ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_২য় ভাগ [১৮৮৫, ২৪শে এঁপ্রল 


কিন্তু তা বাল না, আমরা সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দের চিন্তা কাঁর। রাম প্রসন্ন 
হয়ে হাসতে লাগ্‌লেন। 

“উঃ, আমার কি অবস্থা গেছে! মন অখণ্ডে লয় হয়ে যেত! এমন কত 
দিন! সব STE ভন্ত ত্যাগ করলুম! জড় Za! দেখ্ল:ম, মাথাটা নিরাকার, 
প্রাণ যায় বায়! রামলালের ABTS ডাকৃব মনে FATT! 

“ঘরে ছাঁব টাঁব যা ছিল, সব সাঁরয়ে ফেলতে TAT আবার হুশ যখন 
আসে, তখন মন নেমে আসবার সময় প্রাণ আটুপাট্‌ করতে থাকে! শেষে 
ভাবতে লাগ্‌লদুম, তবে কি নিয়ে থাকবো! তখন ভান্তি ভন্তের উপর মন এল। 

“তখন লোকদের জিজ্ঞাসা করে বেড়াতে লাগূলুম যে, এ আমার ক হল! 
ভোলানাথ* বললে, 'ভারতোঁ আছে'। সমাধিস্থ লোক যখন সমাধি থেকে 


ফিরবে, তখন fe নিয়ে থাকবে? কাজেই ভান্তি ভন্ত চাই। তা না হ'লে মন 
দাঁড়ায় কোথা ? 


সপ্তম পারিচ্ছেদ 
সমাধিস্থ কি ফেরে? শ্রীমখ-কাঁথত চারতামৃত-কুয়ার সিং $ 

মাহমাচরণ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)_মহাশয়, সমাধিস্থ কি ফিরতে পারে? 

শ্রীরামকৃষ্ণ মেহিমার প্রতি একান্তে)_তোমায় একলা একলা বলবো; তুমিই 
একথা শোন্‌বার উপয্দ্ত। | - 

“কুয়ার সিং এ কথা জিজ্ঞাসা করতো। জীব আর ঈশ্বর অনেক তফাত। 
সাধন, ভজন করে সমাধি পর্যন্ত জীবের হতে পারে। ঈশ্বর যখন অবতীর্ণ 
হন, [তান সমাধিদ্থ হয়েও আবার ফির্‌তে পারেন। জীবের থাক্‌_ এরা যেন 


TLS এরা সব কিঃ এরা “বিদ্যার আমি’ রেখোঁছিল।” 
রণ-তাই ত; তা না হলে গ্রন্থ খুলে কেমন করে? 
শ্রীরামকৃষ্ণ আবার দেখ, প্রহনাদ, নারদ, হনুমান, এরাও সমাধির পর ভক্তি 
রেখোঁছল। 


মহিমাচরণ- আজ্ঞা হাঁ। , 

* ‘ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় তখন রাসমাঁণর পার 
রি ঠাকুরবাড়ীর মূহুরী ছিলেন, পরে খাজাঞ্ 
মহাভারত। 


শিরশ-মান্দিরে__ভন্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ কাঁত্তনানন্দে ২১৫ 


[hy জ্ঞান বা জ্ঞানচ্চ_আর সমাধির পর জ্ঞান_বিদ্যার আমি] 


প্রীরামকৃষ্ণ-কেউ কেউ জ্ঞানচর্চা করে বলে মনে করে, আমি কি হইছি। 
হয়ত একটু বেদান্ত পড়েছে। কিন্তু ঠিক জ্ঞান হলে অহঙ্কার হয় না, অর্থাৎ 
যাঁদ সমাধি হয়, আর মানুষ তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যায়, OT হ'লে আর অহঙ্কার 
থাকে ATL সমাধি না হলে ঠিক জ্ঞান হয় না। সমাধি হ'লে তাঁর সঙ্গে এক 
হওয়া বায়। আর অহং থাকে না। 

‘fe রকম জানো? ঠিক দুপুর বেলা সূর্য ঠিক মাথার উপর উঠে। 
তখন মানুষটা চাঁরাঁদকে চেয়ে দেখে, আর ছায়া নাই। তাই ঠিক জ্ঞান হ'লে 
- সমাধিস্থ হ'লে_অহংরূপ ছায়া থাকে AT! ২ 
আঁম' 'দাস আমি'। সে ‘আবদ্যার আমি’ নয়। 

“আবার জ্ঞান ভন্তি দুইটিই পথ-যে পথ দিয়ে যাও, তাঁকেই পাবে। জ্ঞানী 
এক ভাবে তাঁকে দেখে, UE আর এক ভাবে তাঁকে দেখে। জ্ঞানীর ঈশ্বর 


[শ্রীরামকৃষ্ণ ও মাকণ্ডেয়চণ্ডাবার্ণত Gated অর্থ] 


ভবনাথ কাছে বাঁসয়াছেন ও সমস্ত শুনিতেছেন। ভবনাথ নরেন্দ্রের ভারি 
অনুগত ও প্রথম প্রথম ব্রাহ্মসমাজে সর্বদা যাইতেন। 

ভবনাথ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)_আমার একটা জিজ্ঞাসা আছে। আম চণ্ডী 
বুঝতে পারছি না। চণ্ডীতে লেখা আছে যে, তান সব টক টক মারছেন। 
এর মানে কিঃ 

শ্রীরামকৃ্*_-ও সব লীলা । আমিও Gag এ কথা। তারপর দেখল,ম 
সবই মায়া। তাঁর সৃষ্টও মায়া, তাঁর সংহারও মায়া 

ঘরের পাশ্চম দিকের ছাদে পাতা হইয়াছে। এইবার গিরিশ ঠাকুরকে ও 
ভন্তাদগকে আহ্বান করিয়া লইয়া গেলেন। বৈশাখ শুরা দশমী । জগৎ 
হাঁসিতেছে। ছাদ চন্দ্রীকরণে প্লাবিত। এ দিকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে সম্মুখে 
রাখিয়া ভন্তেরা প্রসাদ পাইতে বাঁসয়াছেন। সকলেই আনন্দে পারপূ্ণ। 

ঠাকুর “নরেন্দ্র” “নরেন্দ্র” কাঁরয়া পাগল। নরেন্দ্র সম্মখের পীন্ততে 
অন্যান্য ভন্তসঙ্গে বাঁসয়াছেন। মাঝে মাঝে ঠাকুর নরেন্দ্র খবর লইতেছেন। 
অর্ধেক খাওয়া হইতে না হইতে ঠাকুর হঠাৎ নরেন্দ্রের কাছে নিজের পাত থেকে 
দই ও তরমুজের পানা লইয়া উপাস্থিত। বললেন, “নরেন্দ্র তুই এইটাকু খা।” 
ঠাকুর বালকের ন্যায় আবার ভোজনের আসনে গয়া উপবিষ্ট হইলেন। 


পণ্চাবংশ খণ্ড 


প্রথম পারচ্ছেৰ 
ডাক্তার ও মাষ্টার_সার কি? 


আজ বৃহস্পাঁতবার, আশ্বিন কৃষ্ণ TST, ২৯শে অক্টোবর, ১৮৮৫ ARTI 
বেলা দশটা। ঠাকুর aes! কালকাতার অন্তর্গত শ্যামপূকুরে রাহয়াছেন। 
ডান্তার তাহাকে চাকৎসা করিতেছেন, ডাক্তারের বাড়ী শাখারটোলা। ডান্তারের 
"Ce এখানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একটি সেবক কথা কাহতেছেন। ঠাকুর রোজ 
রোজ কেমন থাকেন, সেই সংবাদ লইয়া তাঁহাকে প্রত্যহ আসিতে হয়। 
ডান্তার- দেখ, বিহারীর (ভ হড়ীর) এক কথা! বলে Goethe's spirit 
(AMAT) বোরিয়ে গেল, আবার Goethe তাই দেখছে! কি আশ্চর্য কথা! 
মাঞ্টার- পরমহংসদেব বলেন, ও সব কথায় আমাদের কি দরকার? আমরা 
প্থবাতে এসেছি, যাতে ঈশ্বরের পাদপদ্মে wis হয়। তান বলেন একজন 
একটা বাগানে আম খেতে গিছলো। সে একটা কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে 
কত গাছ, কত ডাল, কত পাতা গুণে গুণে লিখতে লাগলো। বাগানের একজন 
লোকের স্গো দেখা হলে সে বললে, তুমি দি কর্‌্ছো-আর এখানে এসেছই 
GT? তখন সে লোকটি বললে, এখানে কত গাছ, কত ডাল, কত পাতা 
তাই গশাছ- এখানে আম খেতে এসেছি! বাগানের লোকাট বললে, আম 


J Aaa রঃ 
তাহারা অনেক মাসিক পত্রিকায় তাঁহার বিরুদ্ধে লিখিতেন। ইত্যাদ। 


ডান্তার গাড়ীতে উঠিলেন, মান্টারও সঙ্গে উাঠলেন। ডান্তার নানা রোগণ 
দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। প্রথমে চোরবাগান 


কলকাতা, THIS সরকার প্রভাতি সঙ্গে ২১৭ 


ডান্তার_এই বাবুটির সঙ্গে পরমহংসের কথা হলো। থয়সাফর কথা_ 
কর্ণেল অল্‌কটের কথা হলো। পরমহংস, Te fo উপর চটা! কেন জানঃ 
এ বলে, আমি সব জানি। 

মান্টার__না, চটা হবেন কেন? তবে শু নোঁছ, একবার “দেখা হয়োছিল। 
তা পরমহংসদের ঈশ্বরের কথা বলাঁছলেন। তখন ইন বলেছিলেন বটে যে 
হাঁ ও সব জান'। 

ডান্তার_এ বাবুটি সায়েন্স এসোসিয়েশনে ৩২,৫০০ টাকা 'দয়াছেন। 

গাড়ী চলিতে লাগল। বড়বাজার হইয়া 'ফাঁরতেছে। ডাক্তার ঠাকুরের 
সেবা সম্বন্ধে কথা কাহতে লাগলেন। 

ডান্তার__তোমাদের ?ক ইচ্ছা. একে দক্ষিণেশ্বরে পাঠানো? 

মান্টার_না, তাতে ভন্তদের বড় অস্বাবধা। কলকাতায় থাকলে সর্বদা 
যাওয়া আসা যায়_দেখতে পারা যায়। 

ডান্তার_এতে ত অনেক খরচ হচ্ছে। 

মাম্টার-_ভন্তদের সে জন্য কোন কষ্ট নাই। তাঁরা যাতে সেবা করতে পারেন, 
এই চেষ্টা কর্ছেন। খরচ ত এখানেও আছে, সেখানেও আছে। সেখানে গেলে 
সর্বদা দেখতে পাবেন না, এই ভাবনা । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


শ্রীরামকৃষ্ণ ডান্তার সরকার, ভাদ,ড়ী প্রভাত স্গে 
[ডান্তার সরকার, STUY দোকড়ি, ছোট নরেন, মাণ্টার, শ্যাম বস; | 


ডান্তার ও মাষ্টার শ্যামপুকুরে আসিয়া একটি দ্বিতল গৃহে উপস্থিত হইলেন। 
সেই গৃহের বাহিরের উপরে বারান্দাওয়ালা দি ঘর আছে। একটি পর্ব 
পাঁশ্চমে ও অপরটি উত্তর-দক্ষিণে WAR । তাহার প্রথম ঘরাঁটিতে গিয়া দেখেন; 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বসিয়া আছেন। ঠাকুর সহাস্য। কাছে ডান্তার ভাদুড়ী, ও 
অনেকগল SF | ১ 

ডানার হাত দৌখলেন ও পাঁড়ার অবস্থা সমস্ত অবগত হইলেন। ছয়ে 
ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কথা হইতে লাগল । 

ভাদদড়ী_কথাটা কি জান? সব ARS 


ডালউসন_? আর wae কথাই বা কয় কেন, ডালউসন্‌ জেনেও? 


I cannot believe that God is real and creation is unreal. 


(ঈশ্বর সত্য, আর তাঁর সাষ্টি মিথ্যা, এ বিশ্বাস কাঁরতে পারি না)। 


২১৮ ্রপ্রীরামকৃষকথামৃত-_২য় ভাগ [১৮৮৫, ২৯শে অক্টোবর 


[MRR ও দাসভাব_জ্ঞান ও vis] 


শ্রীরামকৃ্-এ বেশ ভাব-_তুমি প্রভু, আমি দাস। যতক্ষণ দেহ সত্য বলে 
বোধ আছে, আমি তুমি আছে, ততক্ষণ সেব্য সেবকভাবই ভাল; আমি সেই, 
এ বুদ্ধি ভাল নয়। ; 

“আর ক জান? একপাশ থেকে ঘরকে দেখছি, এও যা, আর ঘরের মধ্যে 
থেকে ঘরকে দেখাঁছ, সেও তাই।» 

াদদড়ী (ডান্তারের প্রাত)_-এ সব কথা যা বললুম, বেদান্তে আছে। শাস্র- 
Ore দেখ, তবে ত। 

ডান্তার_কেন, হানি ক শাস্র দেখে বিদ্বান্‌ হয়েছেন? আর ইনিও ত 
এঁ কথা বলেন। শাস্ত্র না পড়লে হবে না? 

শ্রীরামকৃষ্ণ -ওগো, আমি শুনেছি কত? 

ভান্ডার শব্ধ, শুনলে কত ভুল থাকতে পারে। তুমি শুধু শোন নাই। 

আবার অন্য কথা চলিতে লাগিল। 


[ইনি পাগল" ঠাকুরের পায়ের ধুলা দেওয়া] 


শ্রীরামকৃষ্ণ ডোন্তারের প্রাতি)_আপাঁন নাকি বলেছো, 'ইনি পাগল"; তাই 
এরা (মাষ্টার ইত্যাদির দিকে দেখাইয়া) তোমার কাছে যেতে চায় না। 

ডান্তার (মাষ্টারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া)-কই ? তবে অহঙ্কার বলেছি। 
তুমি লোককে পায়ের ধূলা নিতে দাও কেন? 

মাষ্টার-তা না হলে লোকে কাঁদে। 

ডান্তার_-তাদের ভুল- বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। 

মান্টার_কেন, সর্বভূতে নারায়ণ? 

ডান্তার_তাতে আমার আপত্তি নাই। সব্বাইকে কর। 

মান্টার-কোন কোন TCT বেশী প্রকাশ! জল সব জায়গায় আছে, 
কিন্তু পুকুরে, নদশতে, সমুদ্রে প্রকাশ | আপান [474৫১-কে যত মানবেন, 
নুতন Bachelor of Science- কে কি তত মানবেন? 3 

ডান্তার-তাতে আমি রাজী আছি। তবে গড্‌ (9০৭) বল কেন? 

মাষ্টার_আমরা পরস্পর নমস্কার করি কেন? সকলের হৃদয়মধ্যে নারায়ণ 


র (ডান্তারের প্রীত)_কোন কোন জিনিসে বেশী প্রকাশ । আপনাকে 
70000 তে হক রকম পড়ে 'লাছে এক son ne 
আশ কিছ প্রকাশ ৷ এই ৰ এ 
সমান? প্রহনাদের মন প্রাণ সব তাঁতে সমর্পণ 


সার চপ করিয়া রাহলেন। সকলে চুপে করিয়া আছেন। 


কলিকাতা, TOI সরকার প্রভৃতি সঙ্গে ২১৯ 


শ্রীরামকৃষ্ণ (URI প্রাত)_দেখ, তোমার এখানের উপর টান আছে। 
তুমি আমাকে বলেছো, তোমায় ভালবাঁস। 


[শ্রীরামকৃষ্ণ ও সংসারী জীব-_তুি লোভনী, কামী, অহঙ্কার’ ] 


ডান্তার__ তুমি Child of Nature, তাই অত বাঁল। লোক পায়ে হাত 
দিয়ে নমস্কার করে, এতে আমার কষ্ট হয়। মনে কার এমন ভাল লোকটাকে 
খারাপ করে দিচ্ছে। কেশব সেনকে তার চেলারা এ রকম করোছল। তোমায় 
বাল শোন_ 

শ্রীরামকৃ্ণ_তোমার কথা fe শুনবো? তুমি লোভী, কামা, অহতকারী। 

ভাদুড়ী (ডাক্তারের প্রাত)_অর্থৎ তোমার জীবত্ব আছে। জীবের ধর্মই 
ওই, টাকা-কাঁড়, মান সন্ভ্রমেতে লোভ, কাম, অহঙ্কার | সকল জীবেরই এই ধর্ম। 

ডান্তার_তা বল ত তোমার গলার অসুখাঁট কেবল দেখে যাব। অন্য কোন 
কথায় কাজ নাই। তর্ক করতে হয় ত সব ঠিক্‌-ঠাক্‌ বলবো। 

সকলে চুপ কাঁরয়া রাহলেন। 


[ অন্যলোম ও বিলোম, Involution aid Evolution তন ভন্ত ] 


{কয়ংক্ষণ পরে ঠাকুর আবার ভাদুড়ীর সাহত কথা কাঁহতেছেন। 

শ্রীরামকৃ্-ক জানো? ইনি (ডোন্তার) এখন নৌত নোতি করে অনলোমে 
যাচ্চে। ঈশ্বর জীব নয়, জগৎ নয়, সৃষ্টির ছাড়া তান, এই সব বিচার হান 
কচ্চে। যখন বিলোমে আসবে সব মানবে। 

“কলাগাছের খোলা ছাড়িয়ে ছাঁড়য়ে গেলে, মাঝ পাওয়া যায়। 

“খোলা একটি আলাদা জানস, মাঝ একটি আলাদা জানিস ৷ মাঝ কিছ; 
খোলা নয়, খোলাও মাঝ নয়। কিন্তু শেষে মানুষ দেখে যে খোলেরই মাঝ, 
মাঝেরই খোল। তানি চতুর্বিশাতি তত্ব হয়েছেন, [তানই মান্য হয়েছেন। 
(ডান্তারের প্রাত)_ ভন্ড তিন রকম। অধম |S, মধ্যম SE, উত্তম ভন্ত। অধম 
ভন্ত বলে, ও ঈশ্বর। তারা বলে সৃষ্টি আলাদা, ঈশ্বর আলাদা । মধ্যম ভক্ত 
বলে, ঈশ্বর অন্তর্যামন। তান হৃদয়মধ্যে আছেন। সে হৃদয়মধ্যে ঈশ্বরকে দেখে। 
উত্তম we দেখে, তিনি এই সব হয়েছেন। [তিনিই চতুর্বশাঁত তত্ব হয়েছেন। 
সে দেখে ঈশ্বর অধো উধের্ব পরিপূর্ণ । 

“তুমি ATS, ভাগবত, বেদান্ত এ সব পড়-তবে এ সব বুঝতে পারবে! 

“ঈশ্বর কি সৃষ্টিমধ্যে নাই ?” 

ডান্তার_না, সব জায়গায় আছেন, আর আছেন ব'লেই খোঁজা যার না। 

কিয়ৎক্ষণ পরে অন্য কথা পাঁড়ল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরীয় ভাব সর্বদা 
হয়, তাহাতে অস:খ বাঁড়বার সম্ভাবনা | 

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাত)ভাব চাপ্‌বে। আমার খুব ভাব হয়। 
তোমাদের চেয়ে নাচতে পাঁরি। k 
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ছোট নরেন (সেহাস্যে)_-ভাব যাঁদ আর একটু বাড়ে, কি করবেন? 

wreta—Controlling Power ও (চাপ্‌বার শান্ত) বাড়ুবে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ও মাষ্টার_সে আপনি ব'ল্‌ছো বেলছেন)। 

মাষ্টার_ভাব হ'লে fe হবে, আপনি বলতে পারেন 

কিয়ৎক্ষণ পরে টাকা-কাঁড়র কথা পাঁড়ল। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ডোন্তারের প্রাত)_আমার তাতে ইচ্ছা নাই, তা ত জান?_কি? 
ঢঙ্‌ নয়! 

ডান্তার-_আমারই তাতে ইচ্ছা নাই_তা আবার তুমি! বাক্স খোলা টাকা 
পাড়ে থাকে_ ২ 

শ্রীরামকৃ্ণ-যদ, মল্লিকও এরকম অন্যমনস্ক,_যখন খেতে বসে, এত অন্য- 
মনস্ক যে, যা তা WELT, ভাল মন্দ খেয়ে যাচ্চে। কেউ হয়ত বললে, ‘ওটা 
খেওনা, ওটা খারাপ হয়েছে'। তখন বলে আঁ, এ WAU খারাপ? হাঁ, 
সত্যই ত! এঃ! | 

ঠাকুর কি ইঙ্গিতে বলিতেছেন, ঈশ্বর চিন্তা করে অন্যমনস্ক, আর বিষয় 
চিন্তা করে অন্যমনস্ক, অনেক প্রভেদ? 
দৈখাইয়া সহাস্যে বালতেছেন, “দেখ, সিদ্ধ হ'লে জিনিস নরম হয়_ইনি 
(ডান্তার) খুব শন্ত ছিলেন, এখন ভিতর থেকে একট নরম হচ্চেন।» 
ডান্তার_সিদ্ধ হলে উপর থেকেই নরম হয়, কিন্তু আমার আর এ যাত্রায় 
তা হল না। (সকলের হাস্য)। 

ডান্তার বিদায় লইবেন, আবার ঠাকুরের সহিত কথা কহিতেছেন। 

ডান্তার_ লোকে পায়ের ধলা লয়, বারণ ক'রতে পার না? 

শ্রীরামকৃষ্ণ -সব্বাই কি অখণ্ড স্চিদানন্দকে ধরতে পারে? 

ডা্তার_তা বলে যা ঠিক মত, তা বলবে না? 

র্দাচ ভেদ আর আঁধকারী ভেদ আছে। 

ডান্তার_সে আবার কি? 
Sar ee রদ জান? কেউ মাছটা ঝোলে খায়, কেউ 
ভেদ। আঁম বাল আগে কল ATL কেউ মাছের পোলাও খায়। আর অধিকার" 


গাছ বি" 
Soy cet, “তে শেখ, তার পর শলতে, তার পর পাখী 


বা মদ হইলেন এত জু বল ন 
র অনেকক্ষণ এই অব রগ ত কাছে বসিয়া একদ্টে 


দোঁখতেছেন। 


টি. 


কালকাতা, শ্যামপকুর_ডাঃ সরকার প্রভাত সঙ্গে ২২১ 


ঠাকুর প্রকাতিস্থ হইয়াছেন। মণি কাছে বসিয়া আছেন, তাঁহাকে একান্তে 
বাঁলতেছেন_«দেখ, অখণ্ডে মন লীন হয়ে গিছিল! তারপর দেখ্লুম_সে 
অনেক কথা । ডান্তারকে দেখলাম, ওর হবে_াকছাঁদিন পরে আর বেশী 
ওকে বলতে টল্‌তে হবে না। আর একজনকে দেখলাম । মন থেকে উঠল 
“তাকেও নাও'। তার কথা পরে তোমায় ব'লবো। 


[সংসারী জীবকে নানা উপদেশ ] 


Ape শ্যাম বস ও দোকাঁড় ডান্তার ও আরো দু একটি লোক আসয়াছেন। 
এইবার তাঁহাদের সাঁহত কথা কাঁহতেছেন। 

শ্যাম বস্‌ আহা, সেদিন সেই কথাটি যা বলেছিলেন, ক চমৎকার। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সেহাস্যে)_কি কথাটি গা? 

শ্যাম GAL যে বললেন, জ্ঞান অজ্ঞানের পারে গেলে ক থাকে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে)__বিজ্ঞান। নানা জ্ঞানের নাম অজ্ঞান। সর্বভূতে ঈশ্বর 
আছেন, এর নাম জ্ঞান। বিশেষরূপে জানার নাম বিজ্ঞান। ঈশ্বরের সাঁহত 
আলাপ, তাতে আত্মীয়বোধ, এর নাম বিজ্ঞান । 

“কাঠে আগুন আছে, আশ্নতত্ব আছে; এর নাম জ্ঞান। সেই কাঠ জবালিয়ে 
ভাত রে'ধে খাওয়া ও খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার নাম বিজ্ঞান।” 

শ্যাম বস্‌ (সহাস্যে)_আর সেই কাঁটার কথা! 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে) হাঁ, যেমন পায়ে কাঁটা ফুটলে আর একটি কাঁটা 
আহরণ করতে হয়; তার পর পায়ের কটাটি তুলে দি কাঁটা ফেলে দেয়। 
তৈমাঁন অজ্ঞানকাঁটা তুলবার জন্য জ্ঞানকাঁটা জোগাড় করতে হয়। অজ্ঞান নাশের 
পর জ্ঞান অজ্ঞান দুই-ই ফেলে দিতে হয়। তখন বিজ্ঞান। 

ঠাকুর শ্যাম বসুর উপর প্রসন্ন হইয়াছেন। শ্যাম বসুর বয়স হইয়াছে, 
এখন ইচ্ছা_কছযাদন ঈশবরাঁচন্তা করেন। পরমহংসদেবের নাম শুনিয়া এখানে 
আসিয়াছেন। ইতিপূর্বে আর একাঁদন আসিয়াছিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (শ্যাম বসুর প্রাতি)_বিষয়ের কথা একেবারে ছেড়ে দেবে। 
ঈশ্বরীয় কথা বই অন্য কোনও কথা ব'লো না। বিষয়ী লোক দেখ্‌লে আসতে 
আসতে HA যাবে। এতাঁদন সংসার করে তো দেখলে সব ফক্কাবাজী! ঈশ্বরই 
বস্তু আর সব অবদ্তু। ঈশ্বরই সত্য, আর সব CAA জন্য। সংসারে আছে 
ক? আমড়ার অম্বল; খেতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু আমড়াতে আছে ক? আঁট 
আর চামড়া খেলে অন্লশুল হয়। 

শ্যাম TATE হাঁ; যা বলছেন সবই সত্য। 

শ্রীরামকৃ-_অনেক দিন ধরে অনেক 'িষয়কর্ম করেছ, এখন গোলমালে 
ধ্যান ঈশ্বরচিন্তা হবে না। একট; নির্জন দরকার। নির্জন না হলে মন স্থির 
হবে না। তাই বাড়ী থেকে আধপো অন্তরে ধ্যানের জায়গা করতে হয়। 
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শ্যামবাব একট? চুপ করিয়া রাঁহলেন, যেন ক চিন্তা কারতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে)_-আর দেখ, দাঁতও সব পড়ে গেছে, আর দুর্গাপূজা 
কেন £ (সকলের হাস্য)। একজন বলোছিল, আর দুর্গপূজা কর না কেন? 
সে ব্যান্ড উত্তর দিলে, আর দাঁত নাই ভাই। পাঁঠা খাবার শান্ত গেছে। 

শ্যাম বসদ_আহা, চিনিমাথা কথা! 

শ্রীকৃষ্ণ (সহাস্ে)_এই সংসারে বাল আর চিনি মিশেল আছে। 
পাড়ের মত বালি ত্যাগ করে করে চিনিটকু দিতে হয়। যে totais নিতে 
পারে সেই চতুর। তাঁর চিন্তা করবার জন্য একট; নির্জন স্থান কর' ধ্যানের 
স্থান। তুমি একবার কর না। আমিও একবার যাব। 

সকলে কিয়ৎকাল চুপ করিয়া আছেন। 

OU বসদ_মহাশয়, জন্মান্তর কি আছে? আবার fe জন্মাতে হবে? 

্রীরমকৃণ- ঈশ্বরকে বল, আন্তরিক ডাক; তিনি জানিয়ে দেন, দেবেন। 
বদ মল্লিকের সঙ্গে আলাপ কর, যদ: মল্লিকই'বলে দেবে, তার কথানা বাড়ী, 
কত টাকার কোম্পানীর কাগজ। আগে সে সব জানবার চেষ্টা করা ঠিক ay, 
আগে ঈশ্বরকে লাভ কর, তার পর যা ইচ্ছা, {নিই জানিয়ে দেবেন। 

শ্যাম বসদ_মহাশয়, মানুষ সংসারে থেকে কত অন্যায় করে, পাপকম* 
করে। সে মানুষ কি ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে? 

শ্রীরামকৃষ্ণ দেহত্যাগের আগে যাঁদ কেউ ঈশ্বরের সাধন করে, আর সাধন 
করতে করতে ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে, যাঁদ দেহত্যাগ হয়, তাকে আর পাপ 


যড়াবংশ খণ্ড 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপনুর বাগানে ভক্তসঙ্গে 


প্রথম পারিচ্ছেদ 
শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপ7র উদ্যানে গিরিশ ও মাষ্টার 


কাশীপুর বাগানের ATCA পুজ্কারিণীর ঘাট। চাঁদ উঠিয়াছে। উদ্যানপথ 
ও উদ্যানের বৃক্ষগীল চন্দ্রীকরণে স্নাত হইয়াছে। পৃজ্কারণীর পশ্চিম-দিকে 
দ্বিতল গৃহ। উপরের ঘরে আলো জবালিতেছে, APHIS ঘাট হইতে সেই 
আলো খড়খাঁড়র মধ্য দিয়া আসিতেছে, তাহা দেখা যাইতেছে। কক্ষমধ্য 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শয্যার উপর বসিয়া আছেন। একটি দুটি we নিঃশব্দে 
কাছে বাঁসয়া আছেন বা এ-ঘর হইতে ও-ঘর যাইতেছেন। ঠাকুর অসহস্থ, 


ওঁ দূতলা বাড়ীর দাক্ষণ-পর্র কোণ হইতে একটি পথ পক্কণণীর ঘাটের দিকে 
গগয়াছে। পর্বোস্য হইয়া এ পথ দিয়া ঘাটে যাইতে হয়। পথের দই ধারে, 
দিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে, অনেক ফল-ফদলের গাছ। 

চাঁদ উঠিয়াছে। পকুরঘাটে গিরিশ, মাষ্টার, লাট; আরও দুই একটি Ss 
বাঁসয়া আছেন। ঠাকুরের কথা হইতেছে | আজ “SATS, Suz এপ্রিল, ১৮৮৬, 


৪ঠা বৈশাখ, ১২৯৩ ৷ চৈ শর্া তয়োদশী। 
কি়ৎক্ষণ পরে গিরিশ ও মাষ্টার এ পথে বেড়াইতেছেন ও মাঝে মাঝে 


কথাবার্তা কহিতেছেন। 
মাষ্টার-কি সন্দের চাঁদের আলো! কতকাল ধরে এই নিয়ম চলছে! 
ধগারশ_ি করে জানলে ? 
(Uniformity of Nature) আর 


মান্টার- প্রকীতির নিয়ম বদলায় না 
পাহাড় আছে, দেখেছে। 

গারশ_তা বলা শন্ত, বিশ্বাস হয় না! 

মান্টার_কেন, টেলিস্‌কোপ দিয়ে ঠিক 


টোলস্‌কোপ দিয়ে দেখেছে। চাঁদে 


দেখা যায়। 


২২৪ রীশ্রীরামকৃ্কথামৃত--২য় ভাগ [ ১৮৮৬, ২৪শে afer 


গাঁরশ_কেমন করে বলবো, ঠিক দেখেছে। পৃথবী আর চাঁদের মাঝখানে 
ate আর কোন জানস থাকে, তার মধ্যে দিয়ে আলো PLES আসতে হয়ত 
অমন দেখায় ৷ 

বাগানে ছোক্‌রা ভন্তেরা ঠাকুরের সেবার জন্য সর্বদা থাকেন। নরেন্দ্র, 
রাখাল, নিরঞ্জন, শরৎ, শশনী, বাবুরাম, কাল+, যোগান, লাট; ইত্যাঁদ; তাঁহারা 
থাকেন। যে ভন্তেরা সংসার কারয়াছেন, কেহ কেহ প্রত্যহ আসেন ও মাঝে 
মাঝে রাত্রেও থাকেন। কেহ বা মধ্যে মধ্যে আসেন। আজ নরেন্দ্র, কালী ও 
তারক দাঁক্ষণে*্বর কালীবাড়ীর বাগানে গিয়াছেন। নরেন্দ্র সেখানে পণ্চবটী 
বক্ষমূলে বাঁসয়া ঈশ্বরাচন্তা কাঁরবেন; সাধন কাঁরবেন। তাই দুই একটি 
TASS সঙ্গে গিয়াছেন। 


দ্বিতীয় পারচ্ছেদ 
ঠাকুর গিরিশ প্রভৃতি ভন্তসণ্গে_ভন্তের ate ঠাকুরের স্নেহ 


[ গিরিশ, ab; মাষ্টার, বাব্যরাম, নিরঞ্জন, রাখাল ] 


গিরিশ, লাট;, মাষ্টার উপরে গিয়া দেখেন, ঠাকুর শয্যায় বসিয়া আছেন। 
শশা ও আরও দু একাট ভন্ত সেবার্থ ও ঘরে ছিলেন, কমে বাক্রাম, নিরঞ্জন, 
রাখাল, ই'হারাও আসিলেন। 

ঘরটি বড়। ঠাকুরের শয্যার নিকট গুষধাদি ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় 
জিনিসাদি ট 


রাইয়াছে। ঘরের উত্তরে একা দ্বার আছে, fete হইতে উঠিয়া 
সেই দ্বার দিয়া 


দক্ষিণ গায়ে আর 


কাশনপ্যর_শারিশ, Td প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ২২৫ 


শ্রীরামকৃষ্ণ (গাঁরশের প্রাত)_ভাল আছ? (লাটুর প্রতি) একে তামাক 
খাওয়া। আর পান এনে দে। 

FRI. পরে আবার বাঁললেন, “কিছু জলখাবার এনে দে।” 

লাটু_পানটান দিয়েছি। দোকান থেকে জলখাবার আনতে যাচ্ছে। 

ঠাকুর বাঁসয়া আছেন। একটি ভন্ত কয়গাছি ফুলের মালা আনিয়া দলেন। 
ঠাকুর নিজের গলায় একে একে সেগুলি ধারণ কাঁরলেন। ঠাকুরের হৃদয়মধ্যে 
হার আছেন, তাঁকেই বুঝি পুজা করিলেন। ভন্তেরা অবাক হইয়া দৌখতেছেন। 
দুইগাছি মালা গলা হইতে লইয়া 1গাঁরশকে দিলেন। 

ঠাকুর মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করতেছেন, “জলখাবার ক এলো ?” 

মণি ঠাকুরকে পাখা কাঁরতেছেন। ঠাকুরের কাছে একটি ভন্তপ্রদত্ত চন্দন- 
কান্ঠের পাখা ছল । ঠাকুর সেই পাখাখানি মণির হাতে দিলেন। মাঁণ সেই 
পাখা লইয়া বাতাস কাঁরতেছেন। মাঁণ পাখা কাঁরতেছেন, ঠাকুর দুইগাছি'মালা 
গলা হইতে লইয়া তাঁহাকেও দিলেন। 

লাট; ঠাকুরকে একট ভন্তের কথা বাঁলতেছেন। তাঁহার একটি সাত আট 
বৎসরের সন্তান প্রায় দেড় বৎসর হইল দেহত্যাগ কাঁরয়াছে। সে ছেলেটি 
ঠাকুরকে কখন ভন্তসঙ্গে কখন কীর্ততনানন্দে অনেকবার দর্শন করিয়াছল। 

লাট; (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)_ইনি এ*র ছেলোটর বই দেখে কাল রাত্রে বড় 
কে'দেছিলেন। পাঁরবারও ছেলের শোকে পাগলের মত হয়ে গেছে। নিজের 
ছেলেপুলেকে মারে, আছড়ায়। ইনি এখানে মাঝে মাঝে থাকেন তাই বলে 
ভারী হেঙ্গাম করে। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই শোকের কথা শুনিয়া যেন চিন্তিত হইয়া চুপ 
করিয়া রহিলেন। 

শগাঁরশ_অর্জন অত গাঁতা-্টীতা পড়ে আভমন্যর শোকে একেবারে 
afer | তা এর ছেলের জন্য শোক কিছ আশ্চর্য নয়। 


[সংসারে কি হ'লে ঈশবরলাভ হয় 2] 


শগাঁরশের জন্য জলখাবার আঁসিয়াছে। BLA দোকানের গরম কচ্নার ' 
লুচি ও অন্যান্য মিল্টান্ন। বরাহনগরে ফাগ্দুর দোকান। ঠাকুর নিজে সেই সমস্ত 
খাবার সম্মুখে রাখাইয়া প্রসাদ করিয়া দিলেন। তার পর নিজে হাতে কারয়া 
খাবার 'গাঁরশের হাতে দিলেন। বাঁললেন, বেশ কচ্দার। 

fata সম্মুখে বাঁসয়া খাইতেছেন। গাঁরশকে খাইবার জল দিতে হইবে। - 
ঠাকুরের শয্যার দক্ষিণপূর্ব 22788777551 
বৈশাখ মাস। ঠাকুর বললেন, “এখানে বেশ জল আছে।” 

ঠাকুর আঁত অসংস্থ। দাঁড়াবার শান্তি নাই। 


২য়_১৫ 


২২৬ রীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_২য় ভাগ [ ১৮৮৬, ১৬ই aia 


ভন্তেরা অবাক হইয়া কি দৌখতেছেন?2 দোঁখতেছেন-_ ঠাকুরের কোমরে 
কাপড় নাই। 'দিগম্বর! বালকের ন্যায় শয্যা হইতে এগিয়ে এাঁগয়ে যাচ্ছেন। 
নিজে জল গড়াইয়া দিবেন। ভক্তদের নিশ্বাসবায় স্থির হইয়া গিয়াছে। 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জল গড়াইলেন। গেলাস হইতে একটু জল হাতে লইয়া 
দোঁখতেছেন, ঠাণ্ডা ক না। দৌখতেছেন জল তত ঠাণ্ডা নয়। অবশেষে অন্য 
ভাল জল পাওয়া যাইবে না ব্যাঁঝয়া আনচ্ছাসত্বেও.এ জল 'দলেন। 

fate খাবার খাইতেছেন। weit চতুঁ্দকে বাঁসয়া আছেন। মণি 
ঠাকুরকে পাখা কাঁরতেছেন। 

গিরিশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রীত)_দেবেনবাব সংসার ত্যাগ করবেন। 

ঠাকুর সর্বদা কথা কাঁহতে পারেন না, বড় কষ্ট হয়। নিজের ওল্ঠাধর - 
Sent দ্বারা স্পর্শ কাঁয়া ইীঙ্গত কাঁরলেন, “পরিবারদের খাওয়া দাওয়া 
রূপে হবে_তাদের কিসে চলবে?” 

গারশ_তা fe করবেন জান না। 

সকলে চুপ কাঁরয়া আছেন। "গাঁরশ খাবার খাইতে খাইতে কথা আরম্ভ 
কাঁরলেন। 

গারশ-_আচ্ছা, মহাশয়_কোন্‌টা foe? কণ্টে সংসার ছাড়া না সংসারে 
থেকে তাঁকে ডাকা? 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রাত)_গণতায় দেখান? অনাসন্ত হয়ে সংসারে 
থেকে কর্ম করলে, সব মিথ্যা জেনে জ্ঞানের পর সংসারে থাকলে, ঠিক 
ঈশবরলাভ হয়। 

“যারা কষ্টে ছাড়ে, তারা হান থাকের লোক। 

“সংসারী জ্ঞানী কি রকম জান? যেমন শার্সর ঘরে কেউ আছে। ভিতর 
বার দই দেখতে পায়।” 

আবার সকলে চুপ করিয়া আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মোল্টারের প্রাত)_কচ্যার গরম আর খুব ভাল। 

মাষ্টার (গারশের প্রীত) _ফাগদুর দোকানের কার! বিখ্যাত। 

র “বিখ্যাত! 

গিরিশ (খাইতে খাইতে, সহাস্যে-বেশ aoa 


এচ থাক, কচ্নার মাম্টারকে 3 
রজোগ্ুণের। 51:19 ) কচ্ছার কিন্তু 
গিরিশ খাইতে খাইতে আবার কথা তুলিলেন। 


[সংসারী মন ও ঠিক্‌ ঠিক্‌ ত্যাগণীর মনের প্রভেদ ] 


গিরিশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)-আচ্ছা মহাশয়, মনটা এত 


নীচ হয় কেন? By, আছে, আবার 


কাশীপ্যর_গাঁরশ, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ২২৭ 


শ্রীরামকৃষ্-_ সংসারে থাকতে গেলেই ও রকম হয়। কখনও Bd, কখনও 
TI, | কখনও বেশ.ভান্ত হচ্ছে, আবার কমে যায়। কামিনীকাণ্ন নিয়ে থাকতে 
হয় কিনা, তাই হয়। সংসারে ভন্ত কখন ঈশবরচিন্তা, হারনাম করে; কখন 
বা কামিনী-কাণ্চনে মন দিয়ে ফেলে। যেমন সাধারণ মাঁছ_কখন সন্দেশে 
বসছে, কখন বা পচা ঘা বা বিজ্ঠাতেও বসে। 

“ত্যাগীদের আলাদা কথা। তারা কামিনী-কাণ্চন থেকে মন সারিয়ে এনে 
কেবল ঈশ্বরকে দিতে পারে; কেবল হাঁররস পান করতে পারে। ঠিক ঠিক 
ত্যাগী হালে ঈশ্বর বই তাদের আর কিছু ভাল লাগে না। বিষয় কথা হ'লে 
উঠে যায়; ঈশ্বরীয় কথা হলে eT ঠিক ঠিক ত্যাগী হ'লে নিজেরা 
ঈশ্বরকথা বই আর অন্য বাক্য মুখে আনে না। 

“মৌমাছি কেবল ফুলে WS, খাবে বলে। অন্য কোন ‘জানিস 
মৌমাছির ভাল লাগে না।” 

গারশ দক্ষিণের ছোট ছাদটির উপর হাত ধুইতে গেলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রাত)_ ঈশ্বরে অনগ্রহ চাই, তবে তাঁতে সব মন 


' হয়। অনেকগুলো THEA খেলে, ওকে ব'লে এসো আজ আর কিছু না খায়। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
অবতার, বেদবিধির পার-_বৈধা wis ও wis উন্মাদ 


গিরিশ পুনর্বার ঘরে আসিয়া ঠাকুরের সম্মুখে বাঁসয়াছেন ও পান খাইতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (গারশের প্রাত)_রাখাল-টাখাল এখন বুঝেছে কোনটা ভাল, 
কোনটা মন্দ; কোন্টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা। ওরা যে সংসারে গিয়ে থাকে, 
সে জেনেশুনে | পরিবার আছে, ছেলেও হয়েছে_িল্তু বুঝেছে সব মিথ্যা 
আনিত্য। রাখাল-টাখাল এরা সংসারে লিপ্ত হবে না। 

“যেমন পাঁকাল মাছ। পাঁকের ভিতর বাস, কিন্তু গায়ে পাঁকের দাগাঁট 
পর্যন্ত নাই!” 

গিরিশ_ মহাশয়, তর ভাত বাক লানামনে করনে নিলি 
আর শুদ্ধ করে দিতে পারেন। কি সংসারী fs ত্যাগী সব্বাইকে ভাল ক'রে 
দিতে পারেন! মলয়ের হাওয়া বইলে, আমি বাল, সব কাঠ চন্দন হয়__ 

শ্রীরামকৃষ্ণ-সার না থাকলে চন্দন হয় না। শিমুল আরও কয়টি গাছ, 
এরা চন্দন হয় না। 

গিরিশ-তা শান না। 

শ্রীরামকৃষ্-_আইনে এরুপ TNE! 


২২৮ রীপ্রীরামকৃকথামৃত__২য় ভাগ [ ১৮৮৬, ১৬ই এপ্রিল . 


গারশ_আপনার সব বে-আইনি! J 

ভন্তেরা অবাক হইয়া শুনিতেছেন। মণির হাতের পাখা এক একবার স্থির 
হইয়া যাইতেছে। f 

শ্রীরামকৃষ্ণ হাঁ, তা হতে পারে; STS নদী ওথলালে TMT এক বাশ 
জল। 

“যখন ভান্ত উন্মাদ হয়, তখন বেদাঁবাধ মানে না। WAT তোলে; তা বাছে 
না! যা হাতে আসে, তাই লয়। তুলসী তোলে, AB AW ক'রে ডাল ভাঙ্গে! 
আহা কি অবস্থাই গেছে! 

(মান্টারের প্রাত)_-“ভাঁন্ত হ'লে আর কিছুই চাই না!” 

মান্টার_ আজ্ঞা হাঁ। 


[সীতা ও শ্রীরাধা__রামাবতার ও কৃষ্ণাবতারের fated ভাব] 


শ্রীরামকৃষ্ণ-একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়। রামাবতারে শান্ত, দাস্য, 
বাৎসল্য, সখ্য ফখ্য। কৃষ্ণাবতারে ও সবও ছল; আবার মধুর ভাব। 

‘Qo মধুর ভাব_ছেনালী আছে। সীতার শ্দদ্ধ সতীত্ব_ছেনালী 
নাই। 

“তাঁরই লীলা । যখন যে ভাব।” 

বিজয়ের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে একটি. পাগলের মত স্ত্রীলোক 
ঠাকুরকে গান “ANS যাইত। শ্যামাবিষযয়ক গান ও ব্রহ্ম WATS! সকলে 
পাগলী বলে। সে কাশীপুরের বাগানেও সর্বদা আসে ও ঠাকুরের কাছে 
যাবার জন্য বড় উপদ্রব করে। ভন্তদের সেই জন্য সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হয়। 


শ্রীরামকৃষ্ণ (গারিশাদ ভক্তের প্রাত)_-পাগলীর মধুর ভাব। দাক্ষণেশ্বরে 
একাদন িছলো। হঠাৎ কান্না। আমি জিজ্ঞাসা করল:ম, কেন কাঁদাছস? তা 
বলে, মাথা ব্যথা করছে। (সকলের হাস্য)। 

“আর একাদন ছিলো । আম খেতে বসেছি। হঠাৎ বলছে, 'দয়। 
করলেন না?' আম উদারব্াদ্ধতে খাচ্চি। তারপর. বলছে, ‘মনে ঠেললেন 
কেন? জিজ্ঞাসা sat, 'তোর fe ভাব?" তা বললে ‘TAS! আমি 
বলল;ম, ‘আরে আমার যে মাতৃযোনি! আমার যে সব মেয়েরা মা হয়।!' তখন 
বলে, ‘তা আমি জানি না। তখন রামলালকে ডাকলাম। বললাম, ‘ওরে 


4 2 i কি মনে ঠ্যালাঠৌল বলছে শোন দোখ।' ওর এখনও সেই ভাব 


গারশ-সে পাগলী- ধন্য! পাগল হোক আর ভন্তদের কাছে মারই খাক্‌ 


আপনাকে তো অমষ্টপ্রহর চিল ‘ 
নে OST করছে! সে যে ভাবেই করুক, তার কখনও 


কাশীপুর-_শিরিশ, মাষ্টার প্রভৃতি ভন্তসঙ্গে ২২৯ 


“মহাশয়, কি বলবো! আপনাকে চিন্তা করে আম fe ছিলাম, কি 
হয়োছ! আগে আলস্য faa, এখন সে আলস্য ঈশ্বরে নিভ'র হয়ে দাঁড়িয়েছে! 
পাপ ছিল, তাই এখন 1নরহত্কার Bate! আর কি বলবো!” 

SEM চুপ কাঁরয়া আছেন। রাখাল পাগলীর কথা উল্লেখ কাঁরয়া দুঃখ 
কাঁরতেছেন। বললেন, দুঃখ হয়, সে উপদ্রব করে আর তার জন্য অনেক 
FHS পায়। 

নিরঞ্জন (রাখালের প্রাতি)_তোর মাগ আছে তাই তোর মন কেমন করে। 
আমরা তাকে বালদান দিতে ata 

রাখাল (বিরন্ত হইয়া)_কি বাহাদুরাী! GSA সামনে এ সব কথা! 


Litters উপদেশ- টাকায় আসান্তি-সদ্ব্যবহার-_ডান্তার কাবরাজের দ্রব্য] 


শ্রীরামকৃষ্ণ (গাঁরশের প্রাতি)_কামিনীকাণ্চনই সংসার। অনেকে টাকা 
গায়ের AS মনে করে। 'িন্তু টাকাকে বেশী AR করলে একদিন হয় তো সব 
বেরিয়ে যায়। 

“আমাদের দেশে মাঠে আল বাঁধে। আল জানো? যারা খুব যত্ন করে 
চাঁরাদকে আল দেয়, তাদের আল জলের তোড়ে ভেঙ্গে যায়। যারা এক দিক 
খুলে ঘাসের চাপড়া দিয়ে রাখে, তাদের কেমন পালি পড়ে, কত ধান হয়। 

গ্যারা টাকার সদ্ব্যবহার করে, ঠাকুরসেবা, সাধু ভক্তের সেবা করে, দান করে 
তাদেরই কাজ হয়। তাদেরই ফসল VA! 

“আমি ডান্তার কবিরাজের জিনিস খেতে পার না। যারা লোকের কষ্ট 
থেকে টাকা রোজগার করে! ওদের ধন যেন AE পদ্জ!” 

এই বলিয়া ঠাকুর দুইজন চাকংসকের নাম কাঁরলেন। 

শ্গারশ_রাজেন্দর দত্তের খুব দরাজ মন; কারু কাছে একটি পয়সা লয় না। 


তার দান-ধ্যান আছে" 


সপ্তাঁবংশ খণ্ড 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভন্তসঙ্গে কাশীপুরের বাগানে 


প্রথম পারচ্ছেদ 
রাখাল, শশী, মান্টার, নরেন্দ্র, ভবনাথ, সুরেন্দ্র, রাজেন্দ্র, ডান্তার সরকার 


কাশীপররের বাগান। রাখাল, শশী ও মাষ্টার সন্ধ্যার সময় উদ্যানপথে 
পাদচারণ কাঁরতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পণীড়ত-_বাগানে চাকৎসা করাইতে 
আসিয়াছেন। [তান উপরে দ্বিতলের ঘরে আছেন, ভন্তেরা তাঁহার সেবা 
কাঁরতেছেন। আজ বৃহস্পাতবার, ২২শে এপ্রল, ১৮৮৬ খষ্টাব্দ, গুড 
ফ্লাইডে-এর পর্বাদন। 

মান্টার_তান ত গুণাতীত বালক। 

শশী ও রাখাল- ঠাকুর বলেছেন, তাঁর এ অবস্থা | 

রাখাল_যেমন একটা টাওয়ার। সেখানে বসে সব খবর পাওয়া যায়, দেখতে 
পাওয়া যায়, কিন্তু কেউ যেতে পারে না, কেউ নাগাল পায় না। 

TORS বলেছেন, এ অবস্থায় সর্বদা ঈশ্বরদর্শন হ'তে পারে। 
বিষয়রস নাই, তাই শঢ্ক কাঠ শীঘ্র ধ'রে যায়। 

শশা _বণ্ধি কত রকম, চারকে বলছিলেন। যে বুদ্ধিতে ভগবান: লাভ 


ভগবান, লাভ হয়, সেই TE শরকো দইয়ের মত উৎকৃষ্ট দই। 
মাম্চার_আহা! কি কথা! 


HNO) তপন্বী ঠাকুরের কাছে বলছিলেন “ক হবে আনন্দ? 


মাষ্টার_কালা এখন কুদ্ধদেবকে 
পারের কথা বলছেন। 
_ স্াখাল_তাঁর কাছেও বুদ্ধদেবের কথা তুলেছিল। পরমহংসদেব বললেন, 
782৬ 


চিন্তা করেন কি না তাই সব আনন্দের 


কাশীপর- প্রীরামকৃষণ ভনতসঙ্গে 'কামনীকাণ্চন বড় জঞ্জাল? ২৩১ 


“তাঁর শান্ত ত সব। সেই শান্তিতেই ঈশ্বরের আনন্দ আর সেই শান্ততেই ত 
বিষয়ানন্দ হয়_+ 

মাস্টার ইনি Te বললেন? ১ 

রাখাল__ইনি বললেন, সে কিঃ সন্তান উৎপাদনের শান্ত আর ঈশবর- 
লাভের শান্ত fe এক? 


[শ্রীরামকৃষ্ণ ভন্তসঙ্গে_কামিনীকাণ্ণন বড় জঞ্জাল’ ] 


বাগানের সেই দোতলার ‘হল’ ঘরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভন্তসঙ্গে বাঁসয়া 
সরকার ও ডান্তার রাজেন্দ্র দত্ত দেখিতে আসিয়াছেন_যাঁদ চাকৎসার দ্বারা 
কোন উপকার হয়। ঘরে নরেন্দ্র, রাখাল, শশী, সুরেন্দ্র, মাষ্টার, ভবনাথ ও 
অন্যান্য অনেক ভন্তেরা আছেন। 

বাগানাট পাকপাড়ার বাবুদের । ভাড়া দিতে হয়-প্রায় ৬০৬৫ টাকা। 
ছোকরা ভন্তেরা প্রায় বাগানেই থাকেন। তাঁহারাই 'নাশাঁদন ঠাকুরের সেবা 
করেন। গৃহী ভন্তেরা সর্বদা আসেন ও মাঝে মাঝে রাতেও থাকেন। তাঁহাদেরও 
শনাশাঁদন ঠাকুরের সেবা কারবার ইচ্ছা। কিন্তু সকলে কর্মে বদ্ধ-কোন না 
কোন কর্ম কাঁরতে হয়। সর্বদা ওখানে থাকিয়া সেবা কাঁরতে পারেন AT! 
"বাগানের খরচ চালাইবার জন্য যাহার যাহা শান্ত ঠাকুরের সেবার্থ প্রদান করেন; 
আঁধকাংশ খরচ সুরেন্দ্র দেন! তাঁহারই নামে বাগানভাড়ার লেখাপড়া হইয়াছে। 
একাঁটি পাচক ব্রাহ্মণ ও একটি দাসী সর্বদা TALS আছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডান্তার সরকার ইত্যাদির প্রতি)_বড় খরচা হচ্ছে। 

ডান্তার (ভন্তাদগকে দেখাইয়া)_তা এরা সব প্রস্তুত ৷ বাগানের খরচ সমস্ত 
{দতে এদের কোন কষ্ট নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাত)_এখন দেখ, কাণ্টন 
be! 

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্র প্রাত)_বল নাঃ 

ঠাকুর নরেন্দ্রকে উত্তর দিতে আদেশ কাঁরলেন। নরেন্দ্র চুপ কাঁরয়া আছেন। 
ডান্তার আবার কথা কহিতেছেন। 

ডান্তার_কাণ্চন চাই! আবার কামিনীও চাই। 

রাজেন্দ্র ডান্তার_এ'র পাঁরবার রে'ধে বেড়ে দিচ্ছেন। 

ডান্তার সরকার (ঠাকুরের প্রাতি)_ দেখলে £ 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈষৎ হাস্য করিয়া)_বড় জঞ্জাল! 

ডান্তার সরকার_জঞ্জাল“না থাকলে ত সবই পরমহংস। 

র 5 গায়ে ঠেকৃলে অসঃখ হয়; যেখানে ঠেকে সেখানটা 

ঝন্‌ ঝন্‌ করে, যেন fats মাছের কাঁটা বি'ধলো। 

ডান্তার_তা ‘শ্বাস হয়,_তবে না হলে চলে কই? 


২৩২ শ্রশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত__২য় ভাগ [১৮৮৬, ২২শে এপ্রিল 

শ্রীরামকৃষ্ণ -টাকা হাতে করলে হাত বে'কে যায়! নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে ATT 
টারাতে যাঁদ কেউ “বদ্যার সংসার করে, ঈশ্বরের সেবা_সাধ্‌ ভন্তের সেবা 
করে_তাতে দোষ.নাই। 

“ক্জীলোক নিয়ে মায়ার সংসার করা! তাতে ঈশ্বরকে ভুলে যায়। যানি 
জগতের মা, তিনিই এই মায়ার রূপ- স্্বীলোকের রূপ ধরেছেন। এটি ঠিক 
জানলে আর মায়ার সংসার করতে ইচ্ছা হয় না। সব স্বীলোককে ঠিক মা 
বোধ হ'লে তবে বিদ্যার সংসার করতে পারে। ঈশ্বর দর্শন না হ'লে স্রীলোক 
কি বস্তু বোঝা যায় না৷” 

হোমিওপ্যাথিক উবধ খাইয়া ঠাকুর কয়দিন একট ভাল আছেন। 

রাজেন্দ্র-সেরে উঠে আপনার হোমিওপ্যাথি মতে ভান্ডার করতে হবে। 
আর তা না হলে বেচেই বা বক ফল? (সকলের হাস্য)। 

নরেন্দ_Nothing like leather (যে মুঁচর কাজ করে, সে বলে, 
চামড়ার মত উৎকৃষ্ট {জিনিস এ জগতে আর কিছুই নাই)। (সকলের হাস্য)। 

কিয়ংক্ষণ পরে ডান্তারেরা চাঁলয়া গেলেন। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
শ্রীরামকৃষ্ণ কেন কামিনীকাণ্ন ত্যাগ করেছেন? 

ঠাকুর মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। 'কামিনগ সম্বন্ধে আপনার অবস্থা 
৬৩ ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ মোল্টারের প্রতি)_এরা কাসিনী-কাণ্চন না হ'লে চলে না, 
বলছে। আমার যে কি অবস্থা তা জানে না। 

মেয়েদের গায়ে হাত লাগলে হাত আড়ষ্ট, ঝন্‌ ঝন্‌ করে। 

J “যদ আত্মীয়তা করে কাছে গিয়ে কথা কইতে ত যাই, মাঝে যেন কি একটা 
SIS থাকে, সে আড়ালের ওদিকে যাবার যো নাই। 


বর একলা বাসে আছি, এমন সময় বাঁদ কোন মেয়ে এসে পড়ে, তা হলে 
বারে বালকের অবস্থা হায়ে যাবে; আর সেই; 


টে অবাক হইয়া ঠাকুরের বিছানার কাছে বাঁসয়া এই সকল কথা 


তছেন। ভবনাথ "বিবাহ দয়াছেন;_-কর্ম কাজের চেষ্টা কারিতেছেন। 
কাশীপ;রের বাগানে ঠাকুরকে দৌখতে আসিতে বেশী পারেন না।, ঠাকুর 
ভবনাথের জন্য বড় চান্তত" কেন না. ভবনাথ সং 
' তবনাথের বয়স ২৩/২৪ হইবে। : 


সিডি ate) ee খুব সাহস দে। 


কাশশপঢর-কামিনী” সম্বন্ধে নিজ অবস্থা ও ভক্তদের প্রতি শিক্ষা ২৩৩ 


নরেন্দ্র ও ভবনাথ ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া একটু হাসিতে লাগলেন। 
ঠাকুর ইসারা করিয়া আবার ভবনাথকে বাঁলতেছেন_“খুব TA হাঁব। 
ঘোমটা দিয়ে কান্নাতে ভুলিস্‌নে। Mein ফেলতে ফেলতে কান্না! (নরেন্দ্র, 
ভবনাথ ও WAT হাস্য)। 

ভগবানেতে মন ঠিক রাখাঁব; যে TAS সে রমণীর সঙ্গে থাকে, না 
করে রমণ! পরিবারের ALS কেবল ঈমবরঈয় কথা কবি।” 

িয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর আবার ইসারা কাঁরয়া ভবনাথকে বালতেছেন,_“আজ 
এখানে খাস।” 

ভবনাথ-_যে আজ্ঞা। আম বেশ আছি। 

সুরেন্দ্র আসিয়া বাঁসয়াছেন। বৈশাখ মাস। ভন্তেরা ঠাকুরকে সন্ধ্যার পর 
প্রত্যহ মালা আনিয়া দেন। সেই মালাগনীল ঠাকুর এক একটি কাঁরয়া গলায় 
ধারণ করেন। সুরেন্দ্র নিঃশব্দে বাঁসয়া আছেন। ঠাকুর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে 
দূইগাঁছ মালা দদিলেন। সারেন্দ্রও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া সেই মালা মস্তকে 
ধারণ কারিয়া গলায় পাঁরলেন। 

সকলেই চুপ কাঁরয়া বাঁসয়া আছেন, ও ঠাকুরকে দোঁখতেছেন। এইবার 
সরেন্দ্ ঠাকুরকে প্রণাম কাঁরয়া দণ্ডায়মান হইলেন; তান বিদায় গ্রহণ করিবেন। 
যাইবার সময় ভবনাথকে ডাকিয়া বলিলেন, খসখসের পর্দা টাঙিয়ে দিও। বড় 
afer পড়িয়াছে। ঠাকুরের উপরের হলঘর দিনের বেলায় বড় গরম হয়। তাই 
সুরেন্দ্র খসখসের om কারয়া আনিয়াছেন। 


শ্রীরামকৃষ্ণ হঁরানন্দ প্রভৃতি ভন্তসণ্গে কাশীপ্রের বাগানে 
[ঠাকুরের উপদেশ_যো কুছ হ্যায় সো gig হ্যায়_নরেন্দ্র ও হারানন্দের চরিত্র ] 


কাশপূরের বাগান। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উপরের হলঘরে বাঁসয়া আছেন। 
সম্মুখে হারানন্দ, মাষ্টার, আরও দুএকাট ভন্ত, আর হণরানন্দের সঙ্গে দুই 
জন বন্ধ আঁসিয়াছেন। হারানন্দ [সম্ধৃদেশবাসী। কিকাতার কলেজে 
পড়াশ-না কারয়া দেশে ফিরিয়া গিয়া সেখানে এতদিন ছলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের 
অসুখ: য় শুনিয়া তাহাকে দোখতে আঁসযাছেন। সিদ্ধদেশ কলকাতা 
হইতে প্রায় এগার শত ক্রোশ হইবে। হারানন্দকে দেখিবার জন্য ঠাকুর ব্যক্ত 


হইয়াছিলেন। 
ঠাকুর হণীরানন্দের দিকে অপ্াল নির্দেশ কারিয়া মাষ্টারকে Rite 


কাঁরলেন,_যেন বালতেছেন, ছোকরাটি 'খ্‌ব ভাল । 


২৩৪ ্রীশ্রীরামকৃষ্ককথামৃত__২য় ভাগ [ ১৮৮৬, ২২শে এাপ্রল 


শ্ৰীরামকৃষ্ণ-আলাপ আছে? 

মাস্টার_আজ্ঞে আছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (RAM ও মান্টারের প্রাত)_তোমরা একট? কথা কও, আমি 
শনীন। 

মাষ্টার চুপ করিয়া আছেন দেখিয়া ঠাকুর মান্টারকে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, 
“নরেন্দ্র আছে? তাকে ডেকে আন।” 

নরেন্দ্র উপরে আসিলেন ও ঠাকুরের কাছে বাঁসলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্র ও হীরানন্দকে)_একট; দু'জনে কথা কও। 


হারানন্দ চুপ করিয়া আছেন। অনেক ইতস্তত করিয়া তান কথা আরম্ভ 
করিলেন। 


হাঁরানন্দ (নরেন্দ্রের প্রাত)_আচ্ছা ভন্তের দুঃখ কেন? 

হারানন্দের কথাগাল যেন মধুর ন্যায় মিষ্ট । কথাগন্াল যাহারা শুনলেন 
তাঁহারা বাঁঝতে পারলেন যে, এর হৃদয় প্রেমপূর্ণ। 

নরেন্দ্র The scheme of the universe is devilish! I could have 
created a better world! (9 জগতের বন্দোবস্ত দেখে বোধ হয় 
যে, শয়তানে করেছে, আমি এর চেয়ে ভাল জগৎ ATG করতে পারতাম)। 

হারানন্দ_দুঃখ না থাকলে কি সুখ বোধ হয়? 

নরেন্দ্র] am giving no scheme of the universe but simply my 
opinion of the present scheme, (জগৎ কি উপাদানে সৃষ্টি করতে 
হবে, আমি তা বলছি না। আমি বলাছ-যে বন্দোবস্ত সামনে দেখাঁছ, সে 
বন্দোবস্ত ভাল নয়)। 

“তবে একটা বিশ্বাস করলে সব চুকে AT! Our only refuge is in 
Pantheism: সবই ঈশ্বর, এই বিশ্বাস হ'লেই চুকে যায়! আমিই সব করছি।” 

হীরানন্দ_ও কথা বলা সোজা। 

নরেন্দ্র নির্বাণষট্ুকমূ সুর কারয়া বাঁলতেছেন :_ 


ও” মনোবধ্যহত্কারচিত্তানি নাহং ন চ শ্রোত্রাজহের ন চ ঘ্রাণনেত্রে। 

ন চ ব্যোম ভূমির তেজো ন বায়দানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্‌॥ ৯ 
TD প্রাণসংজ্ঞো ন বৈ পণ্বায়ুর্ন বা সপ্তথাতুর্ন বা পঞ্চকোষাঃ। 

ন বাক্‌পাণিপাদং ন চোপস্থপায়; চিদানন্দরূপঃ PARR শিবোহহমৃ॥। ২ 
শ মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভমোহো মদো নৈব মে নৈব মাসর্যভাবঃ। 

ন ধর্মে নচার্থো ন কামো ন মোক্ষাশ্চদানন্দরুপঃ শিবোহহং শিবোহহমৃ॥ ৩ 
TORT ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুখং ন মল্তো ন তীরর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ। 
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ভোন্তা চিদানন্দরপঃ শিবোহহং শবোহহম্‌॥ ৪ 


কাশনপনর- নরেন্দ্র, হারানন্দ, মাষ্টার প্রভাত waren শ্রীরামকৃষ্ণ ২৩৫ 


অহং 'নাব্বিকল্পো নিরাকাররূপো TESTS সৰ্ব্বত্ৰ AC TEA, | 
ন চাসঙ্গতং নৈব মান্তর্নমেয়শ্চিদানন্দর:পঃ শবোহহং শিবোহহম্‌॥ ৬ 
হীরানন্দ_বেশ। 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হারানন্দকে ইসারা করিলেন, ইহার জবাব We! 
হাঁরানন্দ_এক কোণ থেকে ঘর দেখাও যা, ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঘর 
দেখাও তা। হে ঈশ্বর! আমি তোমার দাস_তাতেও ঈশ্বরানন্ভব হয়, আর 
সেই আম, সোহহং_তাতেও ঈশবরানন্ভব। একটি দ্বার trae ঘরে যাওয়া 
যায়, আর নানা দ্বার দিয়েও ঘরে যাওয়া যায়। 
সকলে চুপ কাঁরয়া আছেন। হারানন্দ নরেন্্রকে বাললেন,একটু গান বলহন। 
নরেন্দ্র সুর কাঁরয়া কৌপীনপণকম্‌ গাইতেছেন__ 
বেদান্তবাক্যেষ সদা রমহেতা, ভিক্ষান্নমান্রেণ চ তুম্টিমন্তঃ। 
অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ, কৌপানবন্তঃ খলদ STATE 
মূলং তরোঃ কেবলমাশ্রয়ন্তঃ পাঁিদ্বয়ং ভোক্তুমামন্ত্য়ন্তঃ। 
কন্থামব শ্রীমাপ কুৎসয়ন্ত, কৌপাীনবন্তঃ খল; ভাগ্যবন্তঃ॥ 
স্বানন্দভাবে পারিতুণ্টিমন্তঃ সুশান্তসর্বোন্দরয়বাত্মন্তঃ। 
* অহার্নিশং ব্রহ্মাণ যে রমন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খল. ভাগ্যবন্তঃ॥ 
ঠাকুর যেই শরীনলেন- অহর্নিশং ব্রহ্মণ যে রমন্তঃ-অমান আস্তে আন্ত 
বাঁলতেছেন, আহা! আর ইসারা করিয়া দেখাইতেছেন, ‘এইটি যোগার লক্ষণ। 
নরেন্দ্র কৌপণনপণ্কম্‌ শেষ কাঁরতেছেন_ 
দেহাদিভাবং পারিবর্ত্তয়ন্তঃ, স্বাত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তঃ | f 
নান্তং ন মধ্যং ন বাঁহঃ স্মরন্তঃ, কৌপীনবল্তঃ খল: ভাগ্যবন্তঃ॥ 
TATRA পাবনমচচ্চরন্তো, TAPAS বিভাবয়ন্তঃ। 
ভন্মাশনো দিক্ষ; পারভ্রমন্তঃ, কৌপসনবন্তঃ খল: ভাগ্যবন্তঃ॥ 
নরেন্দ্র আবার গাইতেছেন 8 
পাঁরপ্‌র্ণমানন্দম্‌। 
অঙ্গ Talay স্মর জগন্নিধানম্‌। 
শ্রোত্রস্য শ্রোন্রং মনসো মনো যদ্বাচোইবাচং। 
বাগতীতং প্রাণস্য প্রাণং পরং বরেণ্যম॥ 
শ্রীরামকৃষ্ণ নেরেন্দেরপ্রাত)_আর এঁটে ‘যো কুছ হ্যায় সো তু'হা হ্যায়! 
নরেন্দ্র MATE গাইতেছেন_ 
তুবসে হাম্‌নে দিলকো লগায়া, যো কুছ, হ্যায় সো GAT হায়। 
. এক CAH আপনা পায়া, যো কুছ্‌ হ্যায় সো GAT VA! 
সবকে মকান দিলকো মকীন তু", কৌন সা দিল হ্যায় জিসমে নাহ তু, 
হার এক দলমে হ্যায় YF সমায়া, যো কুছ হ্যায় সো তা হ্যায়। 
ক্যা মলায়ক্‌ ক্যা ইনসান, ক্যা. হিন্দ ক্যা মনসলমান, 


২৩৬ রপ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_২য় ভাগ [ ১৮৮৬, ২২শে এাগ্রল 


জৈসে চাহে তু'নে বনারা, যো কুছ হ্যায় সো তু'হণ হ্যায়। : 
কাবা মে কেয়া আউর দয়ের মে কেয়া, Coat পরাস্তিশ হোগণ সবজাঁ, 
আগে তেরে শির সবোনে ঝঢ়কায়া, যো কুছ হ্যায় সো wet হ্যায়। 
আশ সে লেকর ফর্শ জমীন তক, উর জমান সে আর্শ বরা তক, 

যাহা মৈ দেখা তু'হা নজর আয়া, যো কুছ হ্যায় সো Eat হ্যায়। 
সোটা সমঝা দেখা ভলা, তু' র্যাসা নে কোই Oy নিকালা, 


হার এক trea এই কথাগদাল শুনিয়া ঠাকুর ইসারা করিয়া বলিতেছেন 
নে তান scone হৃদয়ে আছেন, তান অন্তর্যামা। 'যাহা মৈ দেখা wat 
নগর মে আয়া, যো কুছ হ্যায় সো Yat হ্যায়!' হাঁরানন্দ এইটি শুনিয়া 
নরেন্দ্রকে বালতেছেন,_সব তু'হণ হ্যায়; এখন তুহু BA আমি নয়; তুমি! 

নরেন্দ্র_ Give me one and I will give you a million 
(UIs যদ এক পাই: তাহলে নিষ্ত কোটি লব অনায়াসে করতে পারি” 
অর্থাৎ ১এর পর শুন্য বসাইয়া)। তুমিও আমি, আমিও তুমি, আম বই 


শ্রীরামকৃষ্ণ (হাঁরানন্দের প্রতি, নরেন্দ্রকে দেখাইয়া)যেন খাপ খোলা 
তরোয়াল নিয়ে বেড়াচ্ে। 


(মাষ্টারের প্রতি, হারানন্দকে দেখাইয়া)-“কি শান্ত! রোজার কাছে 
'পরাতসাপ যেমন ফণা ধরে চুপ করে থাকে!” 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
ঠাকুরের আত্মপ:জা__গহ্যকথা-_সাষ্টার, হণরানল্দ প্রভূত সঙ্গে 


নার অন্ন কাছে হারান ও a বাসা আছেন। ঘর 
Bross ঠাকুরের শরীরে অশ্রুতপ্ব যন্ত্রণা; REN যখন এক একবার 
রা তাঁহাদের হনয় বিণ হ়। টার কিন্তু সকলকেই ভুলায় 


arta ae, হ'রানন্দ, মাষ্টার প্রভৃতি ভন্তসগ্ে শ্রীরামকৃষ্ণ ২৩৭ 


শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রাত)_বায়ু কখন উঠেছে জানি না। 

“এখন বালকভাব। তাই ফুল নিয়ে এই রকম কচ্ছি। কি দেখাছ জান? 
শরীরটা যেন বাঁখারসাজান কাপড়মোড়া, সেইটে নড়ছে। ভিতরে একজন 
আছে বলে তাই নড়ছে। 

“যেন কুমড়ো-শাঁসবীচি ফেলা । ভিতরে কামাঁদ-আসান্ত কিছুই ae | 
ভিতর সব পার্কার। আর_” 

{ক বাঁলতে যাইতেছেন একটা আন্দাজ কাঁরয়া বালতেছেন_-“আর অন্তরে 
ভগবান দেখছেন I” 

শ্রীরামকৃষ্ণ-__অন্তরে বাহিরে, দই দেখাঁছি। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ! সাচ্চদানন্দ 
কেবল একটা খোল আশ্রয় করে এই খোলের অন্তরে বাঁহরে রয়েছেন! এইটি 
দেখাছ। 

মাষ্টার ও হণরানন্দ এই ব্রহ্মদর্শনকথা শুনিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর 
তাঁহাদের দিকে দৃষ্টি করিয়া কথা কাঁহতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টার ও হারানন্দের প্রাত)_তোমাদের সব আত্মীয় বোধ 
হয়। কেউ পর বোধ হয় না। 

[শ্রীরামকৃঞ্ণ ও যোগাবস্থা_অখণ্ড দর্শন ] 


“সব দেখাঁছ একটা একটা খোল নিয়ে মাথা নাড়ছে। 

“দেখছ, যখন তাঁতে মনের যোগ হয়, তখন কষ্ট একধারে পড়ে থাকে” 

“এখন কেবল দেখাঁছ একটা চামড়া ঢাকা SAG, আর এক পাশে গলার 
ঘা-টা পড়ে রয়েছে ।" 

ঠাকুর আবার চপ করিলেন। কিয়ংক্ষণ পরে আবার বাঁলতেছেন, জড়ের 
সত্তা চৈতন্য লয়, আর চৈতন্যের সত্তা জড় লয়। শরীরের রোগ হলে বোধ 
হয় আমার রোগ হয়েছে। > 

হণরানন্দ এ কথাটি বুঝিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ কারলেন। তাই মাষ্টার 
বালতেছেন-__“গরম জলে হাত পুড়ে গেলে বলে, জলে হাত ALY গেল। 
কিন্তু তা নয়, হাঁটে (Heat) হাত পুড়ে গেছে। 

হীরানন্দ (ঠাকুরের প্রাীত)_আপনি বলুন, কেন ST কষ্ট পায়? 

শ্রীরামকৃষ্*- দেহের FU | 

ঠাকুর আবার fe বলিবেন। উভয়ে অপেক্ষা কারতেছেন। 

ঠাকুর বাঁলতেছেন_-“বুঝতে পারলে?” 

মাষ্টার আস্তে আস্তে হারানন্দকে কি বাঁলতেছেন_ 


*যং লব্ধৰা চাপরং লাভং মন্যতে নাঁধকং ততঃ 
যস্মিন স্থতো ন HACIA গদুরুণাপি বিচাল্যতে গীতা 


২৩৮ | শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_-২য় ভাগ [ ১৮৮৬, ২৩শে এপ্রল 


মাষ্টার_লোকাঁশক্ষার জন্য। নাঁজর। এত দেহের কম্টমধ্যে ঈশ্বরে মনের 
ষোল আনা যোগ! 

হারানন্দ__হাঁ, যেমন Christ -এর Crucifixion | তবে এই Mystery, 
একে কেন যন্ত্রণা? 


হারানন্দ_ইনি লোকাশক্ষার কথা বলছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ -ও কথা অনুমানের বই ত নয়। (মাষ্টার ও হাঁরানন্দের প্রতি) 
অবস্থা বদলাচ্ছে, মনে কারাঁছ চৈতন্য হউক, সকলকে বলবো ATI কাঁলতে 
পাপ বেশী, সেই সব পাপ এসে পড়ে। 

মাষ্টার হৌরানন্দের প্রাত)_সময় না দেখে বলবেন না। যার চৈতন্য হবার 
সময় হবে, তাকে বলবেন। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
প্রবৃত্তি না নিব্ত্তি হাঁরানন্দকে উপদেশ- নিবৃত্তিই ভাল 


হাঁরানন্দ ঠাকুরের পায়ে হাত ব্যলাইতেছেন। কাছে মাষ্টার বাঁসয়া আছেন। 
4 ও আর দ:একটি ভন্ত ঘরে মাঝে মাঝে আসিতেছেন। শুক্রবার, ২৩শে 
এপ্রল, ১৮৮৬ খ্‌ষ্টাব্দ। আজ LG ফ্রাইডে বেলা প্রায় দুই প্রহর একটা 
হইয়াছে। হারানন্দ আজ এখানেই অন্নপ্রসাদ পাইয়াছেন। ঠাকুরের একান্ত 
ইচ্ছা হইয়াছিল যে, হারানন্দ এখানে থাকেন। 
হারাননদ পায়ে হাত বুলাতে বূলাইতে ঠাকুরের সহিত কথা কহিতেছেন। 


SPP ডান্তার সর্বদা দেখিতেছেন। 
TS অত ভাবেন কেন? নত | 
আপান ত বালক। ডান্তারে বিশ্বাস করলেই 5 


ie ৬ পঁত)_ড্তারে বিশ্বাস কই? সরকার (ডান্তা) 


OT অত ভাবনা কেন? যা 
মাষ্টার হাীরানন্দে; = SR হবার হবে। 
রীর : 1 athe, জন ‘তকে)_উনি আপনার জন্য ভাবছেন না। 


\ 


artis, হারানন্দ, মাষ্টার প্রভাত ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ২৩৯ 


বড় ATT! আর মধ্যাহকাল। খসখসের পর্দা টাঙ্গান হইয়াছে। হারানন্দ 
উঠিয়া পর্দাটি ভাল করিয়া টাঙ্গাইয়া দিতেছেন। ঠাকুর দোখতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ হোরানন্দের প্রাত)_তবে পাজামা পাঠিয়ে দিও। 
থাঁকবেন। তাই ঠাকুর স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, যেন তান পাজামা পাঠাইয়া 
দেন। 

হারানন্দের খাওয়া ভাল হয় নাই। ভাত একট চাল চাল ছিল। ঠাকুর 
শৃনিয়া বড় দুঃখত হইলেন, আর বার বার তাঁহাকে বাঁলতেছেন, জলখাবার 
খাবে? এত অসুখ, কথা কহিতে পারিতেছেন না; তথাপি বার বার জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন। 

আবার লাট্‌কে জিজ্ঞাসা কারতেছেন, তোদেরও কি এ ভাত খেতে 
হয়েছিল? 

ঠাকুর কোমরে কাপড় রাখিতে পারিতেছেন না। প্রায় বালকের মত TIA 
হইয়াই থাকেন। হারানন্দের সঙ্গে দুইটি ব্রাহ্ম ভন্ত আসিয়াছেন। তাই 
কাপড়খানি এক একবার কোমরের কাছে টানতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ হোশরানন্দের প্রাত)_কাপড় খুলে গেলে তোমরা কি অসভ্য বল? 

হারানন্দ_ আপনার তাতে কি? আপনি ত বালক। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (একটি ব্রাহ্ম we প্রিয়নাথের দিকে অঞ্গাঁল নির্দেশ করিয়া) 
Or বলেন। 

হারানন্দ এইবার বিদায় গ্রহণ করিবেন। তান দু-একাঁদন কলিকাতায় 
থাকিয়া আবার িন্ধ্দেশে গমন করিবেন। সেখানে তাঁহার কাজ আছে। 
দুইখানি সংবাদপত্রের তানি সম্পাদক। ১৮৮৪ AIT হইতে চার বংসর 
ধরিয়া @ কার্য করিয়াছিলেন। সংবাদপত্রের নাম, সিন্ধ টাইমস্‌ (Sind 
Times) এবং লিন্ধ্য সুধার (Sind Sudhar); হারানন্দ ১৮৮৩ ATH 
fg, এ, উপাধি পাইয়াছিলেন। হারানন্দ সিন্ধ্ববাসী। কাঁলকাতায় পড়াশুনা 
করিয়াছলেন। শ্রীষুন্ত কেশব সেনকে সর্বদা দর্শন ও তাঁহার সাঁহত সর্বদা 
আলাপ কারিতেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে কালীবাড়ীতে মাঝে মাঝে আসিয়া 
থাকিতেন। 


iinet পরণক্ষা- প্রবৃত্তি at নিবৃত্তি ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ (হারানন্দের প্রাত)_সেখানে নাই বা গেলে? 

হটীরানন্দ সেহাস্যে)_বাঃ! আর যে সেখানে কেউ নাই? আর সব যে 
চাকার কাঁর ৷ 

শ্রীরামকৃষ্ণ_কি মাহিনা পাও? 

হণরানন্দ (সহাস্যে)_এ সব কাজে কম মাহিনা। 


হন্ত শ্ৰীশ্ৰীরামকৃষ্ফকথামৃত-_২য় ভাগ [ ১৮৮৬, ২৩শে এঁপ্রল 


শ্ৰীরামকৃষ্ণ-কত ? রর 

হনরানন্দ হাঁসতে লাগলেন। ঠাকুর আবার বলিতেছেন। 

শ্ৰীরামকৃষ্ণ_এইখানে থাক না? 

হীরানন্দ চুপ কাঁরয়া আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ক হবে কর্মে? 

হাঁরানন্দ চুপ করিয়া আছেন। 

হাঁরানন্দ আর একটু কথাবার্তার পর বিদায় গ্রহণ কাঁরলেন। 

শ্ৰীরামকৃষ্ণ-কবে আসবে? 

হারানন্দ_পরশ্ সোমবার দেশে যাবো। সোমবার সকালে এসে দেখা 
কর্‌বো। 


NS 


ষষ্ঠ পাঁরচ্ছেদ 
মাম্টার, নরেন্দ্র, শরৎ প্রভাত 


মাষ্টার ঠাকুরের কাছে বাঁসয়া। হারানন্দ এইমাত্র চালয়া গেলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)-খুব ভাল; না? 

মাষ্টার_আজ্ঞা হাঁ; স্বভাবটি বড় মধুর । 

শ্রীরামকৃষ্-বললে এগার শো ক্রোশ। অত দূর থেকে দেখতে এসেছে। 

মাম্টার__আজ্ঞে হাঁ, খুব ভালবাসা না থাকলে এরূপ হয় না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-বড় ইচ্ছা, আমায় সেই দেশে নিয়ে যায় 

মান্টার_ যেতে বড় FG. হবে। রেলে ৪1৫ দিনের পথ। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-তিনটে পাশ! 

Tees, হাঁ। 

ঠাকুর একট; শ্রান্ত হইয়াছেন। বিশ্রাম কাঁরবেন। ' 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারের প্রাত)_পাঁখ খুলে দাও আর মাদুরটা পেতে দাও। 

ঠাকুর খড়খাঁড়র পাখি খুলিয়া দিতে বাঁলতেছেন। আর বড় গরম, তাই 
বিছানার উপর মাদুর পাতিয়া দিতে বলিতেছেন। 

মাষ্টার হাওয়া করিতেছেন। ঠাকুরের একট; তন্দ্রা আসিয়াছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (একট, নিদ্রার পর, মাণ্টারের প্রাত)_ঘুম ক হয়েছিল? 

মাষ্টার_আজ্ঞে, একটু হয়েছিলো | 

AE, শরৎ ও মাষ্টার নীচে হলঘরের পূর্বদিকে কথা কাঁহতেছেন। 

THES আশ্চর্য। এত বংসর পাড়ে তবু বিদ্যা হয় না; fe ক'রে 
তোকে বলে যে, দু দিন সাধন করোছি, ভগবান লাভ হবে! ভগবান লাভ 


রিতা সাজা (mates: পতি তার শান্তি হযেছে: থচ্টান সহায়ে 
শান্তি হয়েছে, আমার fry হয় নাই। 


arte ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রাদ ভন্তের মজলিস ২৪৯ 


মান্টার-_তা হলে তুমি বরং জাব দাও, আমরা রাজবাড়ী যাই; না হয় 
আমরা রাজবাড়ী যাই. আর তুমি জাব দাও! (সকলের হাস্য)। 

নরেন্দ্র (সহাস্যেটত্রী গল্প উন পেরমহংসদেব) শুনৌছলেন_আর 
শুনতে শুনতে হেসৌছলেন।* 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রাদ ভন্তের মজলিস 


বৈকাল হইয়াছে। উপরের হলঘরে অনেকগুলি ভন্ত বাঁসয়া আছেন। নরেন্দ্র 
শরৎ, শশশী, লাট, নিত্যগোপাল, কেদার, গারশ, রাম, মাষ্টার, সুরেশ অনেকেই 
আছেন। 
সকলের অগ্রে নিত্যগোপাল আঁসয়াছেন ও ঠাকুরকে দৌখবামান্র তাঁহার 
চরণে মস্তক "দিয়া বন্দনা কারয়াছেন। উপবেশনানন্তর নিত্যগোপাল বালকের 
ন্যায় বাঁলতেছেন কেদারবাব, এসেছে। 

কেদার অনেকাঁদন পরে ঠাকুরকে দৌখতে আসিয়াছিলেন। তিনি বিষয়- 
কর্ম উপলক্ষে ঢাকায় ছিলেন। সেখানে ঠাকুরের অসুখের কথা AIT 
আসিয়াছেন। কেদার ঘরে প্রবেশ করিয়াই ঠাকুরের ভন্তসম্ভাষণ দোৌখতেছেন। 

কেদার ঠাকুরের পদধাল নিজে মস্তকে গ্রহণ করিলেন ও আনন্দে সেই 
ধল লইয়া সকলকে বিতরণ কাঁরতেছেন। ভন্তেরা মস্তক অবনত কারয়া সেই 
ধূলি গ্রহণ কারতেছেন। 

শরৎকে দিতে যাইতেছেন, এমন সময় তান নিজেই ঠাকুরের চরণধ্যাীল 
লইলেন। মাষ্টার হাসিলেন। ঠাকুরও মানটারের দিকে চাঁহয়া হাসিলেন। ভন্তেরা 
নিঃশব্দে বাঁসয়া আছেন। ঠাকুরের ভার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। মাঝে মাঝে 
নিঃশ্বাস ত্যাগ 'কারতেছেন, যেন ভাব চাঁপতেছেন। অবশেষে কেদারকে 
ইত্গত কারতেছেন_গারশ ঘোষের সাহত তর্ক কর। গিরিশ কাণ নাক্‌ 
মালতেছেন আর বলিতেছেন, “মহাশয় নাক, কাণ মলাছ! আগে জানতাম না, 
আপাঁন কে! তখন তর্ক করছ: সে এক! ঠোকুরের হাসা)। 
ও বাঁলতেছেন, “সব ত্যাগ করেছে! (ভন্তদের প্রাত) কেদার নরেন্দ্রকে বলেছিল, 
এখন wat কার বিচার-কর; কিনতু শেষে হরিনামে গড়াগাঁড় দিতে হবে। 


(নরেন্দ্রের প্রাতি)_কেদারের পায়ের ধুলা নাও!” 


চারৰের। প্রহনাদের বাবা যণ্ড আর অমর্ক দুই গলদ মহাশয়কে 
কারবেন, প্রহন্াদকে তারা কেন হারিনাম শিখাইয়াছে ? 
যণ্ড অমর্ককে এ কথা বলছে? 


* কথাটি প্রহনাদ 
ডেকে পাঠিয়োছলেন। রাজা জিজ্ঞাসা 
তাদের রাজার কাছে যেতে ভয় হয়েছিল। তাই 


২য়_১৬ 


২৪২ ্র্ীরামকৃফকথামতে-_২য় ভাগ. [ ১৮৮৬, ২৩শে এপ্রিল 


কেদার নেরেন্দ্রকে)_ও'র পায়ের ধূলা নাও; তা' হলেই হবে। 

সুরেন্দ্র ভক্তদের পশ্চাতে বসিয়া আছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য 
কাঁরয়া তাঁহার দিকে তাকাইলেন। কেদারকে বাঁলতেছেন, আহা, fe স্বভাব! 
কৈদার ঠাকুরের ইঙ্গিত বুঝিয়া সুরেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হইয়া বাঁসলেন। 

ATG একট আঁভমানী। ভন্তেরা কেহ কেহ বাগানের খরচের জন্য 
বাঁহরের ভন্তদের কাছে অর্থ সংগ্রহ করিতে গগয়াছলেন। তাই বড় আভমান 
হইয়াছে। সুরেন্দ্র বাগানের অধিকাংশ খরচ দেন। 

সুরেন্দ্র (কেদারের প্রাত)_অত সাধুদের কাছে fe আম বসতে পাঁর! 
আবার কেউ কেউ (নরেন্দ্র) কয়েকদিন হইল, সন্ন্যাসীর বেশে বৃদ্ধগয়া দর্শন 
কাঁরতে গিয়াছিলেন। বড় বড় সাধু দেখতে! 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সরেন্দ্রকে ঠাণ্ডা কারতেছেন। বল্‌ছেন, হাঁ, ওরা ছেলে- 
মানুষ, ভাল বুঝতে পারে না। 

সুরেন্দ্র (কেদারের প্রাতি)_ গুরুদেব fe জানেন না, কার fe ভাব। উনি 
টাকাতে তুষ্ট নন; উনি ভাব নিয়ে তুষ্ট! 

ঠাকুর মাথা নাড়িয়া সুরেন্দ্র কথায় সায় দতেছেন। ‘ভাব নিয়ে তুষ্ট, 
এই কথা «cin কেদারও আনন্দ প্রকাশ কারিতেছেন। 

ভন্তেরা খাবার আনিয়াছেন ও ঠাকুরের সামনে রাখিয়াছেন। ঠাকুর গজহবাতে 
কণিকামাত্র ঠেকাইলেন। সংরেন্দ্রের হাতে প্রসাদ দিতে বাললেন ও অনা 
সকলকে দিতে বলিলেন। 

সুরেন্দ্র নীচে গেলেন। নীচে প্রসাদ বিতরণ হইবে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেদারের প্রতি) তুমি ব্যাঝয়ে দিও। যাও একবার-_বকাবাঁক 
করতে মানা ক'রো। 


মাঁণ হাওয়া করিতেছেন। ঠাকুর বলিলেন, তুমি খাবে নাঃ মাঁণকেও ate 
প্রসাদ পাইতে পাঠাইলেন। 

সন্ধ্যা হয় হয়! গিরিশ ও শ্রীম_পুকুরধারে বেড়াইতেছেন। 

গিরিশ_ওহে তুমি ঠাকুরের 'বিষয়_ক arts লিখেছো? 

শ্রী-কে বললে? 


গিরিশ_আমি শুনোঁছ। আমায় দেবে? 


Sa; আমি নিজে না বুঝে কারুকে দেবো না-ও আসি নিজের জনা 
খাঁছ। অন্যের জন্য নয়! 


গরশ-বল কি! 
শ্রীম_আমার দেহ যাবার সময় পাবে। 
[ঠাকুর অহেতুক কপাসিন্ধ ত্রা্গভনত শ্রীঘয্ত অমৃত] 


স্যার পর ঠাকুরের ঘরে আলো জালা হইয়াছে। ara ভন ALE অমত 
(সদ) দোৌখতে আসিয় | ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া- 


কাশশপর- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রাদ ভন্তের মজলিস ২৪৩ 


ছিলেন। মাষ্টার ও দূইচারজন -ভন্ত বসিয়া আছেন। ঠাকুরের সম্মুখে কলা- 
পাতায় বেল ও জুই ফুলের মালা রাইয়াছে। ঘর নিস্তন্থ। যেন একটি 
মহাযোগণী নিঃশব্দে যোগে বাঁসয়া আছেন। ঠাকুর মালা লইয়া এক একবার 
তুলিতেছেন। যেন গলায় পাঁরবেন। 

অমৃত (স্নেহপূর্ণস্বরে)_মালা পরিয়ে দেবো? 

মালা পরা হইলে, ঠাকুর অমৃতের সাঁহত অনেক কথা কাঁহলেন। অমৃত 
বিদায় লইবেন। ; 

শ্রীরামকৃষ্*-তুমি আবার এসো। 

অমৃত-আজ্ঞে, আসবার খর ইচ্ছা। অনেক দূর থেকে আসতে TI 
তাই সব সময় পার AT! 

শ্রীরামকৃ_তুমি এসো। এখান থেকে গাড়ীভাড়া নিও। 

অমূতের প্রাত ঠাকুরের অহেতুক স্নেহ দেখিয়া সকলে অবাক। 


[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভন্তের স্ত্রী পদ] 

পরাদন শনিবার, ২৪শে afer! একটি we আসিয়াছেন। সঙ্গে পারবার 
ও একটি সাত বছরের ছেলে। এক বংসর হইল একাঁট অষ্টম TATA সন্তান 
দেহত্যাগ করিয়াছে। পাঁরবারটি সেই অবধি পাগলের মত হইয়াছেন। তাই 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে মাঝে মাঝে আসিতে বলেন। 

রাত্রে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী উপরের হলঘরে ঠাকুরকে খাওয়াইতে আসিলেন। 
ভন্তাটর বউ, আলো লইয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। 

খাইতে খাইতে, ঠাকুর তাঁহাকে ঘরকন্নার কথা অনেক জিজ্ঞাসা কাঁরলেন ও 
িছাঁদন এঁ বাগানে আসিয়া শ্রীশ্রীমার কাছে থাকিতে বাললেন। তাহা হইলে 
শোক অনেক কম পাঁড়বে। তাঁহার একটি কোলের মেয়ে ছিল। পরে শ্রীশ্রীমা 
তাহাকে মানময়ণ বলিয়া ডাঁকতেন। ঠাকুর ইঙ্গত করিয়া বলিলেন, তাকেও 
আন্‌বে। 3 
ঠাকুরের খাওয়ার পর ভন্তটির পাবার স্থানটি পাঁরকার কাঁরয়া লইলেন। 
ঠাকুরের সঙ্গে 'কিয়ক্ষণ কথাবার্তার পর, ST যখন নীচের ঘরে গেলেন, 
তান ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া সেই সঙ্গে গমন করলেন 

রাত্রি প্রায় নয়টা হইল। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে সেই ঘরে বাঁসয়া আছেন। ফুলের 
মালা পাঁয়াছেন। মাণ হাওয়া কাঁরতেছেন। 

ঠাকুর গলদেশ হইতে মালা লইয়া হাতে করিয়া আপন মনে কৈ বালতেছেন। 
তারপর যেন প্রসন্ন হইয়া মণিকে মালা দিলেন। 

শোকসন্তগ্তা ভন্তের ANUS ঠাকুর শ্রীশ্রীমার কাছে এ বাগানে আসিয়া 
কিছাঁদন থাকিতে বলিয়াছেন, মাণ সমস্ত শুনিলেন। 


পারাশিষ্ট 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভন্তহদয়ে 
প্রথম পারিচ্ছেদ 
শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মঠ ও নরেন্দ্রাদর সাধনা ও তীব্র বৈরাগ্য 


আজ বৈশাখী পার্ণমা। ৭ই মে, ১৮৮৭ খন্টাব্দ। শনিবার অপরাহন। নরেন্দ্র 
মাণ্টারের সাঁহত কথা কাহতেছেন। কাঁলকাতা গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে, 
একটি বাড়ীর নীচের ঘরে, তন্তাপোশের উপর উভয়ে বাঁসয়া আছেন। 

মাঁণ সেই ঘরে পড়াশুনা করেন। Merchant of Venice, Comus, 
Blackie’s self-culture এই সব বই পাঁড়তেছেন। পড়া তৈয়ার কারতেছেন। 
কুলে পড়াইতে হইবে। 

কয়মাস হইল, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভন্তদের অকুল পাথারে ভাসাইয়া স্বধামে 
চলিয়া গিয়াছেন। আবিবাহত ও বাহিত wea ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা, 
কালে যে CARATS বাঁধা হইয়াছেন তাহা আর ছিন্ন হইবার নহে। হঠাৎ 
কর্ণধারের অদর্শনে আরোহিগণ ভয় পাইয়াছেন বটে, কিন্তু সকলেই যে এক- 
প্রাণ, পরস্পরের মুখ চাহিয়া রহিয়াছেন। এখন পরস্পরকে না দেখলে আর 
তাঁহারা বাঁচেন না। অন্য লোকের সঙ্গে আলাপ আর ভাল লাগে না। তাঁহার 
কথা বই আর কিছ; ভাল লাগে না। সকলে ভাবেন, তাঁকে কি আর দেখতে 
পাব নাঃ তানি ত বলে গেছেন, ব্যাকুল হ'য়ে ডাক্‌লে আন্তারক ডাক্‌ শুনলে 
ঈশ্বর দেখা দেবেন। বলে গেছেন, আন্তারক হলে তানি শুন্বেনই শুনবেন 
যখন Perea থাকেন, তখন সেই আনন্দময় মূর্তি মনে পড়ে। রাস্তায় চলেন, 
উদ্দেশ্যহীন, একাকী কেদে কেদে বেড়ান। ঠাকুর তাই বুঝি মাঁণকে বলে- 
ছিলেন, ‘তোমরা রাস্তায় কে'দে কে'দে বেড়াবে, তাই শরণর ত্যাগ করতে একট; 


RIS ভন্তেরা কাশীপদুরের বাগানে থাকিয়া রাত্রি দিন সেবা কারিয়া- 

_ডাহার অদর্শনের পর অনিচ্ছাসত্বেও কলের পত্তালকার ন্যায় নিজের 
না জা ভোরের ঠাকুর কাহাকেও সন্যাস am fox দে 
ই) ধারণ কারতে অথবা গৃহণর উপাধি ত্যাগ কারতে অনুরোধ করেন 
নাই। ত হারা লোকের কাছে দত্ত, ঘোষ, চক্রবর্তী ঘোষাল ইত্যাদি উপাধি- 
een পারচয়, ঠাকুরের অদর্শনের পরও fein দিয়াছলেন। Tore 


x তাঁহাদের অন্তরে ত্যাগণ করিয়া গিয লেন। 


শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মঠ নরেন্দ্রাদর সাধনা ও Cle বৈরাগ্য ৯৪৬ 


দু তিন জনের ফারিয়া যাইবার বাড়ী ছিল না; সুরেন্দ্র তাহাদের বাঁললেন, 
ভাই তোমরা আর কোথা যাবে; একটা বাসা করা যাক। তোমরাও থাকবে 
আর আমাদেরও SAA একটা স্থান চাই; তা না হলে সংসারে এ রকম করে 
রাত দন কেমন করে থাকৃবো। সেইখানে তোমরা গিয়ে থাক। আমি 
কাশনপুরের বাগানে ঠাকুরের সেবার জন্য যংকাণ্টিৎ দিতাম। এক্ষণে তাহাতে 
বাসা খরচা চাঁলবে। সুরেন্দ্র প্রথম প্রথম দুই এক মাস টাকা ত্রিশ কাঁরয়া 
দিতেন। ক্রমে যেমন মঠে অন্যান্য ভাইরা যোগ দিতে লাগিলেন, পঞ্টাশ ষাট 
কারা দিতে লাগলেন। শেষে ১০০: টাকা পর্যন্ত দিতেন। বরাহনগরে যে 
বাড়ী লওয়া হইল. তাহার ভাড়া ও ট্যাক্স ১১; টাকা। পাঁচক ব্রাহ্মণের মাহিয়ানা 
৬ টাকা, আর বারী ডালভাতের খরচ। বুড়ো গোপাল লাট: ও তারকের 
যাইবার বাড়ী নাই। ছোট গোপাল প্রথমে কাশীপদুরের বাগান হইতে ঠাকুরের 
গাঁদ ও জিনিসপত্র লইয়া সেই বাসা বাড়ীতে গেলেন। সঙ্গে পাচক ব্রাহ্মণ 
শশা । রাত্রে শরৎ আসিয়া থাঁকলেন। তারক বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন; কিছু 
দিনের মধ্যে তানও আসিয়া জুটিলেন। নরেন্দ্র, শরৎ, শশী, বাবুরাম, নিরঞ্জন, 
ara, এ'রা প্রথমে মাঝে মাঝে বাড়ী হইতে আসতেন । রাখাল, লাট:, যোগান 
ও কাল ঠিক এ সময় বৃন্দাবন গিয়াছিলেন। কালী একমাসের মধ্যে, রাখাল 


কয়েক মাস পরে. যোগান এক বৎসর পরে ফিরিলেন। 
কিছুদিনের মধ্যে নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন. শরৎ. শশী. বাবুরাম, যোগান 


কালী, ae, রাঁহয়া গেলেন আর বাড়ীতে ফিরলেন না। ক্রমে প্রসন্ন ও 
সুবোধ আসিয়া রাহলেন। গঞ্গাধর ও হারও পরে আসিয়া জটলেন। 

ধন্য aaa! এই প্রথম মঠ তোমার হাতে গড়া! তোমার সাধ, ইচ্ছায় 
এই আশ্রম হইল! তোমাকে BPA করিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার মুল 
মন্ত্র কামিনগকাণ্চন ত্যাগ মৃ্তিমান কারলেন। কৌমার-বৈরাগ্যবান শৃদ্ধাত্মা 
মরেন্দ্রাদ ভন্তের দ্বারা আবার সনাতন হিন্দ ধর্মকে জীবের সম্মুখে প্রকাশ 
করিলেন। ভাই, তোমার খণ কে ভূলিবে? মঠের ভাইরা মাতৃহীন বালকের 
ন্যায় থাকতেন _তোমার অপেক্ষা করিতেন, তুমি কখন আসবে । আজ বাড়ী 
ভাড়া দিতে সব টাকা গিয়াছে_আজ খাবার কিছ নাই_কখন তুমি আসিবে 
_আসিয়া ভাইদের খাবার বন্দোবস্ত কাঁরয়া দিবে! তোমার অকৃত্রিম স্নেহ 


স্মরণ কারলে কে না তশ্রুবার বিসর্জন করিবে। 


| নরেন্দ্র ঈশ্বর জন্য ব্যাকুলতা ও প্রায়োপবেশন প্রসংগ I 


কালকাতার সেই নাঁচের ঘরে নরেন্দ্র মণির সহিত কথা কাহতেছেন। 
নরেন্দ্র এখন ভন্তদের নেতা। মঠের সকলের অন্তরে তাঁর বৈরাগ্য। ভগবান 


দর্শন জন্য সকলে ছটফট করিতেছেন। 


২৪৬ শ্রপ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_পাঁরশিষ্ট [১৮৮৭, ৭ই মে 


নরেন্দ্র (মাণর প্রতি)_আমার কিছু ভাল লাগছে না। এই আপনার সঙ্গে 
কথা sity ইচ্ছা হয় এখনি উঠে যাই। 

নরেন্দ্র কয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রাঁহলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বাঁলতেছেন 
 প্রায়োপবেশন করবো? 

মিতা বেশ! ভগবানের জন্য সবই ত করা যায়। 

নরেন্দ্র_যাঁদ খিদে সামলাতে না পারি? 

মাঁণ_তাহলে খেয়ো, আবার লাগবে | 

নরেন্দ্র আবার কিয়ংক্ষণ চুপ কারলেন। 

নরেন্দ্রভগবান্‌ নাই বোধ হচ্ছে! যত প্রার্থনা করাছ, একবারও জবাব 
পাই নাই। 


তাই ছরটা পয়সা। 
দেখিতে দেখিতে সাতু সোতকাঁড়) গাড়ী করিয়া আসিয়া উপস্থিত 
ইইলেন। সাতু নরেন্দ্র সমবয়সক। মঠের ছোকরাদের বড় ভালবাসেন ও বত 


বরেন। তাদের ঘরের গাড়ী আছে। সেই গাড়ী করিয়া আফিস হইতে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। . 

নরেন মণিকে পয়সা ফিরাইয়া দিলেন, বলিলেন, আর কি, সাতুর সঙ্গে 
যাব। আপনি কিছ খাওয়ান। মাঁণ কিছু জলখাবার খাওয়ালেন। 

মাণও সেই গাড়ীতে উঠিলেন, তাহাদের সঙ্গে মঠে যাইবেন। সন্ধ্যার 
সময় সকলে মঠে পেশীছলেন। মঠের ভাইরা রুপে দিন তছেন ও 
সাধনা করিতেছেন, মণি দেখিবেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পার্যদের হৃদয়ে কিরূপ 
্রাতাবান্বি হইতেছেন, তাহা দেখিতে মণি মাঝে মাঝে মঠ দর্শন করিত 


শ্রীরামকৃষের প্রথম মঠ- নরেদ্দ্রাদর সাধনা ও Cle বৈরাগ্য ২৪৭ 


চালয়া গিয়াছেন। নরেন্দ্র আসিয়া সমস্ত শুনিলেন। রাজা কেন তাহাকে 
যাইতে দিয়াছেন? কিন্তু রাখাল ছিলেন না। তিনি মঠ হইতে দক্ষিণেশ্বরের 
বাগানে একট; বেড়াইতে গিয়াছলেন। রাখালকে সকলে রাজা বলিয়া ডাঁকতেন। 
অর্থাৎ 'রাখালরাজ' শ্রীকৃষ্ণের আর একটি নাম। 


নরেন্দ্ররাজা আসুক, একবার বকৃবো! কেন তারে যেতে দিলে? 
(হরিশের প্রাত)_তুমি ত পা ফাঁক করে লেকচার 'দচ্ছিলে; তাকে বারণ 
করতে পার নাই। ae 

হারশ (অতি ম্‌দুস্বরে)_তারকদা বলোছলেন, তবু সে চলে গেল। 

নরেন্দ্র মোন্টারের প্রতি)দেখুন আমার বিষম মুস্কিল এখানেও এক 
মায়ার সংসারে পড়েছি। আবার ছোঁড়াটা কোথায় গেল। 

রাখাল দাক্ষণেশ্বর কালীবাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ভবনাথ 
তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। 


রাখালকে নরেন্দ্র প্রসন্নের কথা বাললেন। প্রসন্ন নরেন্দ্রকে একখানা পত্র 
লাখয়াছেন; সেই পত্র পড়া হইতেছে। পত্রে এই মর্মে লিখয়াছেন, “আমি 
হাঁটিয়া বৃন্দাবনে চলিলাম। এখানে থাকা আমার পক্ষে বিপদ। এখানে ভাবের 
পারবর্তন হচ্ছে; আগে বাপ, মা ও বাড়ীর সকলের, স্বপন দেখৃতাম। তারপর 
মায়ার মূর্তি দেখলাম। দুবার খুব কষ্ট পেয়েছি; বাড়ীতে ফিরে যেতে 
হয়েছিল। তাই এবার দুরে যাচ্ছি। পরমহংসদেব আমায় বলেছিলেন, তোর 
বাড়ীর ওরা সব করতে পারে; ওদের বিশ্বাস করিস্‌ aT” 


রাখাল বাঁলতেছেন, সে চলে গেছে এ সব নানা কারণে । আবার বলেছে, 
নরেন্দ্র প্রায় বাড়ী যায়_মা ও ভাই ভাগনীদের খবর নিতে; আর মোকদ্দমা 
করতে । ভয় হয়, পাছে তার দেখাদেখি আমার বাড়ী যেতে ইচ্ছা হয়'। 

নরেন্দ্র এই কথা শুনিয়া চুপ কারয়া রহিলেন। 

রাখাল তীর্থে যাইবার গল্প করিতেছেন। বালতেছেন, “এখানে থাকিয়া ত 
‘কছ; হ'লো না'। তান যা বলেছিলেন, ভগবান দর্শন, কই হ'লো? রাখাল 
শুইয়া আছেন। নিকটে ভন্তেরা কেহ শুইয়া কেহ বাঁসিয়া আছেন। 

রাখাল-চল নমর্দায় বেড়িয়ে পাঁড়। 

নরেন্দ্র বোঁড়য়ে কি হবে? জ্ঞান কি হয়? তাই জ্ঞান জ্ঞান করছিস ? 

একজন CET হ'লে সংসার ত্যাগ করলে কেন? 

নরেন্দ্র_রামকে পেলাম না বলে শ্যামের সঙ্গে থাকবো--আর ছেলে মেয়ের 
বাপ হবো-এমন কি কথা! 

এই বলিয়া নরেন্দ্র একট. উঠিয়া গেলেন। রাখাল শুইয়া আছেন। 

কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্র আবার আসিয়া বসিলেন। 


২৪৮ ্রীশ্রীরামকৃ্কথামৃত-_পাঁরাশষ্ট [১৮৮৭, এই মে 


একজন ভাই শুইয়া শুইয়া রহস্যভাবে বাঁলতেছেন-যেন ঈশ্বরের অদর্শনে 
বড় কাতর হয়েছেন_“ওরে আমায় একখানা Git এনে দে রে!_আর কাজ 
নাই! আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না।” 

নরেন্দ্র (STASI) এখানেই আছে হাত বাঁড়য়ে নে। (সকলের হাস্য)। 

প্রসনের কথা আবার হইতে লাগল । 

নরেন্দ্র এখানেও মায়া! তবে আর সন্ন্যাস কেন? 

রাখাল_মুন্তি ও তাহার সাধন' সেই বইখানিতে আছে, সন্যাসীদের 
একসঙ্গে থাকা ভাল নয়। "সন্ন্যাসী নগরের' কথা আছে। 

শশী-আমি সন্ন্যাস ফন্যাস মান না। আমার অগম্য স্থান নাই। এমন 
যায়গা নাই যেখানে আমি থাকৃতে না পাঁর। 

ভবনাথের কথা পাঁড়ল। -ভবনাথের স্ত্রীর সংকটাপন্ন পাঁড়া হইয়াছিল। 

নরেন্দ্র (রাখালের প্রাত)_ভবনাথের মাগটা বুঝি বে'চেছে: তাই সে ফ্যার্ত 
করে দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে 'গাঁছল। 

কাকুড়গাঁছর বাগানের কথা হইল! রাম মান্দর কাঁরবেন। 

নরেন্দ্র (রাখালের প্রাত)_রামবাব; মাষ্টার -মহাশয়কে. একজন ট্রাস্ট 
(Trustee) করেছেন। . 

মাষ্টার (রাখালের প্রাত)_কই, আমি কিছু জান না 

সন্ধ্যা হইল! ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে শশী ধূনা দিলেন। অন্যান্য ঘরে 
যত ঠাকুরের পট ছিল, সেখানে ধূনা দিলেন ও মধুর স্বরে নাম কাঁরতে কাঁরতে 
প্রণাম কারিলেন। 


এইবার আরতি হইতেছে। মঠের ভায়েরা ও অন্যান্য ভন্তেরা সকলে কর- 
জোড়ে দাঁড়াইয়া আরাঁত দর্শন কাঁরতেছেন। কাঁসর ঘণ্টা বাঁজতেছে। ভন্তেরা 
সমস্বরে আরতির গান সেই সঙ্গে সঙ্গে গাইতেছেন-_ 
জয় শিব ও*কার, ভজ শব ওকার 
ব্ৰহ্মা বিষ্ণু সদা শিব হর হর হর মহাদেব 
নরেন্দ্র এই গান ধরাইয়াছেন। কাশীধামে “বিশ্বনাথের সম্মুখে এই গান 
হয়। রি 
মণি মঠের ভক্তদের দর্শন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছেন। 


মঠে খাওয়া দাওয়া শেষ হইতে ,১১টা বাঁজিল। wea সকলে শয়ন 
করিলেন। তাঁহারা AW করিয়া মণিকে শয়ন করাইলেন। 

ais দুই প্রহর। মণির নিদ্রা নাই। ভাবিতেছেন, সকলেই রহিয়াছে; সেই 
অযোধ্যা কেবল রাম নাই। মণি নিঃশব্দে উঠিয়া গেলেন। আজ বৈশাখী 


পূর্ণিমা । মণি একাকী গঙ্গাপডলিনে বিচরণ করিতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
কথা ভাবিতেছেন! 3 


শ্রীরামকৃষের প্রথম মঠ- নরেন্দ্রাদর সাধনা ও Sig বৈরাগ্য ২৪৯ 


| নরেন্দ্রাদ মঠের ভাইদের বৈরাগ্য ও যোগবাশিষ্ঠ পাঠ 


সংকীর্তনানন্দ ও নৃত্য | 

মাষ্টার শনিবার আ'সিরাছেন। বুধবার পর্যন্ত অর্থাং পাঁচ দিন মঠে 
থাকিবেন। আজ রাঁববার। গৃহস্থ ভন্তেরা প্রায় রবিবারে মঠ দর্শন কাঁরতে 
আসেন। আজকাল যোগবাশিষ্ঠ প্রায় পড়া হয়। মাষ্টার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
কাছে যোগবাশিষ্ঠের কথা কিছ7 কিছু শবানয়াছলেন। দেহ বুদ্ধি থাকতে 
যোগবাশিষ্ঠের সোহহং ভাব আশ্রয় কাঁরতে ঠাকুর বারণ কারয়াছলেন। আর 
বাঁলয়াছিলেন. সেব্যসেবকের ভাবই ভাল। মাষ্টার দেখবেন মঠের ভাইদের 
সাঁহত মেলে কি না। যোগবাশিষ্ঠ সম্বন্ধেই কথা পাঁড়লেন। 

মান্টার-_আচ্ছা, যোগবাশিষ্ঠে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা কিরূপ আছে? 

রাখাল- ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সুখ, দুঃখ, এ সব মায়া! মনের নাশই উপায়। 

মাষ্টার__মনের নাশের পর যা থাকে” তাই TA কেমন: 

রাখাল_হাঁ। 

মান্টার_ঠাকুরও এ কথা বলতেন। ন্যাংটা তাঁকে এ কথা বলোছিলেন। 
আচ্ছা রামকে ক APS সংসার করতে বলেছেন, এমন কিছু দেখলে £ 

রাখাল__কই, এ পর্যন্ত তো পাই নাই৷ রামকে অবতার বলেই মানছে না। 

এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় নরেন্দ্র, তারক ও আর একটি SS 
গঙ্গাতীর' হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাদের কোল্লগরে বেড়াইতে যাইবার 
ইচ্ছা ছিল_নৌকা পাইলেন AT! তাহারা আঁসয়া বাসলেন। যোগবাশিষ্ঠের 
কথা চালতে লাগিল। ‘ 

নরেন্দ্র (মাণ্টারের প্রাত)_বেশ সব গল্প আছে। লীলার কথা জানেন? 

মাণ্টার_হাঁ, যোগবাশিষ্ঠে আছে, একট: একটু দেখেছি। লীলার ব্রহ্মজ্ঞ্যন 
হয়েছিল: নাঃ 

নরেন্দ্র_হাঁ, আর ইন্দ্র-অহল্যা_সংবাদ £ আর বিদুুরথ রাজা চণ্ডাল হলো? 

মান্টার_ হাঁ, মনে পড়ছে। 

নরেন্দ্র_বনের বর্ণ নাটি কেমন চমৎকার ৷* 


* কোন দেশে পদ্ম নামে রাজা ও লীলা নামে তাঁহার সহধার্সণী ছিলেন। লীলা 
পাঁতর অমরত্ব আকাশক্ষায় ভগবতী সরস্বতীর আরাধনা কাঁরয়া, তাঁহার পাঁতর জী বাস্মা, 
দেহত্যাগের পরও গহাকাশে অবরুদ্ধ থাকবেন, এই বর লাভ কারিয়াছলেন। পাঁতির 
মৃত্যুর পর লীলা সরদ্বতীদেবীকে স্মরণ করিলে {তান আবির্ভূত হইয়া লীলাকে 
তত্ত্বোপদেশ দ্বারা জগৎ মিথ্যা ও ame একমাত্ৰ সত্য, ইহা সনন্দররূপে ধারণা করাইয়া 
'দিলেন। সরম্বতী দেবী বলিলেন, তোমার পদ্মনামক স্বামী_ পর্বজন্মে বাশষ্ঠ নামে 
এক ব্ৰাহ্মণ ছিলেন__তাঁহার আট 'দিন মাত্র দেহত্যাগ হইয়াছে _আর এক্ষণে তাঁহার জাঁবাত্মা 
এই গৃহে অবস্থিত আছেন, আবার অন্য একপ্থলে ar ae নামে রাজা হইয়া অনেক বর্ষ 
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[ মঠের ভাইদের প্রত্যহ IAT ও Hae ] 

নরেন্দ্রাদ ভন্তেরা গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছেন। মান্টারও স্নান কাঁরবেন। 
রৌদ্র দৌথয়া মাষ্টার ছাতি লইয়াছেন। বরাহনগরানিবাসী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দুও 
এই সঙ্গে স্নান কাঁরতে যাইতেছেন। SIA সদাচারানষ্ঠ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ যুবক । 
মঠে সর্বদা আসেন। Teeter পূর্বে ইনি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া তার্থে 
তীৰ্থে ভ্রমণ করিয়াছেন। 

মাষ্টার (শরতের প্রাত)_ভার রৌদ্র! 

নরেন্দ্র_-তাই বল, ছাতটা-লই। (মান্টারের হাস্য)। 

ভন্তেরা গামছা স্কন্ধে মঠ হইতে রাস্তা দয়া পরামাণিক ঘাটের উত্তরের 
. ঘাটে স্নান কারতেছেন। সকলে গেরুয়া পরা। আজ ২৬শে বৈশাখ । প্রচণ্ড 
cata | 

মাষ্টার_(নরেন্দ্রের প্রাতি)_সাদর্গার্ম হবার উদ্যোগ! 

নরেন্দ্র-আপনাদের শরীরই বৈরাগ্যের প্রাতিব্ধক; না? আপনার, 
দৈবেনবাবূর-_ 

মাষ্টার হাঁসতে লাগলেন ও ভাবিতে লাগলেন, “শুধু কি শরীর ?” 
স্নানান্তে ভন্তেরা মঠে ফিরলেন ও পা ধুয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে প্রবেশ 
করিলেন। প্রণামপূর্বক ঠাকুরের পাদপদ্মে এক এক জন পডপাঞ্জাল 'দিলেন। 

পন্জার ঘরে আসিতে নরেন্দ্রের একট: বিলম্ব হইয়াঁছল। গরুমহারাজকে 
প্রণাম করিয়া ফল লইতে যান, দেখেন যে, পুষ্পপারে ফুল নাই। তখন বালয়া 
উঠিলেন ফুল নাই। প:জ্পপাতরে দ: একটি fares ছিল, তাই চন্দনে ডবাইয়া 
নিবেদন কাঁরলেন। একবার ঘণ্টাধবাঁন কারলেন। আবার প্রণাম কাঁরয়া দানাদের 
ঘরে গিয়া বাঁসলেন। 


[দানাদের ঘর, ঠাকুরঘর ও কালী তপদ্বীর ঘর ] 


মঠের ভাইরা আপনাদের দানা দৈত্য বলিতেন; ও যে ঘরে সকলে একত্র 
বাঁসতেন, সেই ঘরকে 'দানাদের ঘর' বলিতেন। যাঁরা নিজনে ধ্যান ধারণা ও 


রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন। এ সকলই মায়াবলে সম্ভবে। বাস্তবিক দেশকাল কিছু নহে। 
পরে সমাধিবলে সরদ্বতাদেবার সহিত তিনি সক্ষদেহে প্রোন্ত বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও বিদুরথ 
রাজার রাজ্যে ভ্রমণ করিয়া আসিলেন। সরস্বতীদেবীর কৃপায় বিদুরথের প্বস্মাত উদিত 
হইল। পরে তিনি এক যঢুগ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার alas পদ্মরাজার শরণরে প্রবেশ 
করিল। 

বিদুরথ রাজার চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি হয় নাই। লবণ রাজার হইয়াছিল। [তিনি এক 
এন্দরজালিকের ইন্দ্রজাল প্রভাবে এক TESA মধ্যে সারা জীবন চণ্ডালত্ব অনূভব 
করিয়াছিলেন। অহল্যা নামে কোন রাজার মহিষাঁ ইন্দ্র নাক কোন যুবকের আসান্ততে 
পড়িয়াছিলেন। 


শ্রীরামকৃষের প্রথম মঠ- নরেন্দ্রাদর সাধনা ও তাঁৰ বৈরাগ্য ২৫১ 


পাঠাঁদ কাঁরতেন, সর্বদক্ষিণের ঘরাঁটিতে তাঁহারাই থাঁকতেন। দ্বার রুদ্ধ 
কাঁরয়া কালী এ ঘরে আঁধকাংশ সময়. থাকতেন বাঁলয়া মঠের ভাইরা বাঁলতেন. 
‘কালী তপস্বীর ঘর? কালী তপস্বীর ঘরের উত্তরেই ঠাকুর ঘর। তাহার 
উত্তরে ঠাকুরদের নৈবেদ্যের ঘর। ও ঘরে দাঁড়াইয়া আরাঁত দেখা যাইত ও 
ভন্তেরা আসিয়া ঠাকুর প্রণাম কাঁরতেন। নৈবেদ্যের ঘরের উত্তরে দানাদের ঘর। 
ঘরটি খুব লম্বা। বাহিরের ভন্তেরা আসিলে, এই ঘরেই তাহাদের অভ্যর্থনা 
করা হইত। দানাদের ঘরের উত্তরে একটি ছোট ঘর। ভাইরা. পানের ঘর বাঁলতেন। 
এখানে SEN আহার করিতেন। 

দানাদের ঘরের পূর্বকোণে -দালান। উৎসব হইলে এই দালানে খাওয়া 
দাওয়া হইত। দালানের ঠিক উত্তরে রান্নাঘর ৷ 

ঠাকুর ঘরের ও কালনতপস্বীর ঘরের পর্বে বারান্দা। বারান্দার দক্ষিণ 
পশ্চিম কোণে বরাহনগরের একটি সাঁমাতর লাইব্রেরী ঘর। এ সমস্ত ঘর 
দোতলার উপর। কাল তপস্বীর ঘর ও সাঁমতির লাইব্রেরী ঘরের মাঝখানে 
একতলা হইতে দোতলায় উঠিবার frig! ভন্তদের আহারের ঘরের উত্তর 


সন্ধ্যার সময় মাঝে মাঝে ছাদে উঠিতেন। সেখানে উপবেশন করিয়া তাঁহারা 
ঈশ্বর সম্বন্ধে নানা বিষয় কথা কহিতেন। কখনও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা; 
কখনও বা শঙ্করাচার্যের, রামাননজের বা যাশুখৃষ্টের কথা; কখনও হিন্দ 
দর্শনের কথা; কখনও বা ইউরোপাঁয় দর্শনশাস্তের কথা; বেদ, প্রাণ, তন্তের 
কথা। 

দানাদের ঘরে বিয়া নরেন্দ্র তাঁহার দেবদুর্ল'ভ কণ্ঠে ভগবানের নাম গুণ 
গান করেন। শরৎ অন্যান্য ভাইদের গান শিখাইতেন। কালী বাজনা শিখিতেন। 
এই ঘরে নরেন্দ্র ভাইদের স্গে কতবার হারনাম সংকীর্তনে আনন্দ করতেন 
ও আনন্দে একসঙ্গে নৃত্য কারতেন। : 


[ নরেন্দ্র ও ধর্পপ্রচার-ধ্যানযোগ ও কর্মযোগ ] 


মাষ্টার ও মঠের ভাইরা। ধর্মপ্রচারের কথা পাঁড়ল। 

মাষ্টার (নরেন্দ্র প্রাত) বিদ্যাসাগর বলেন, আমি বেত খাবার ভয়ে 
ঈশ্বরের কথা কারুকে বাল না। 

AGUAS খাবার ভয়? 

মান্টার_দ্যাসাগর বলেন, মনে কর, মরবার পর আমরা সকলে ঈশ্বরের 
কাছে গেলুম॥ মনে কর, কেশব সেনকে, যমদুতেরা ঈশ্বরের কাছে নিয়ে গেল। 
কেশব সেন অবশ্য সংসারে পাপ টাপ করেছে। যখন প্রমাণ হলো তখন ঈশ্বর 
হয়ত বলবেন, ও'কে পণচশ বেত মার্‌! তারপর মনে কর, আমাকে নিয়ে 
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গেল। আমি হয় ত কেশব সেনের সমাজে যাই। অনেক অন্যায় কাঁরাছ। 
তার জন্য বেতের হুকুম হ'লো | তখন আম হয়ত বল্লাম, কেশব সেন আমাকে 
এইরূপ বুঝিয়াছিলেন, তাই এইরূপ কাজ করেছি। তখন ঈশ্বর আবার 
দুতদের হয়ত বলবেন, কেশব সেনকে আবার নিয়ে আয়। এলে পর হয়ত 
তাকে বলবেন, তুই একে উপদেশ 'দাছিলি 2 তুই নিজে ঈশ্বরের বিষয় ছু 
জানিস না. আবার পরকে উপদেশ শদাছলি? ওরে কে আছিস-একে আর 
পণচশ বেত দে। (সকলের হাস্য)। 

রত eee আমলা পন নারির জন৷ 
বেত খাওয়া! (সকলের হাস্য)। আম নিজে ঈশ্বরের বিষয় কিছু বুঝি না. 
আবার পরকে কি লেকচার দেবো 2” 

ACE এটা বোঝেন. সে আর পাঁচটা বুঝলে কেমন করে? 

মান্টার_আর পাঁচটা fee 

THEA এটা বোঝে নাই, সে দয়া, পরোপকার বুঝলে কেমন করে? 
স্কুল বুঝলে কেমন করে? স্কুল করে ছেলেদের Tam শিখাতে হবে, আর 
সংসারে প্রবেশ করে, বিয়ে করে ছেলে মেয়ের বাপ হওয়াই ঠিক, এটাই বা 
বুঝলে কেমন করে। 

“যে একটা ঠিক বোঝে, সে সব বোঝে ।” 

মাষ্টার (স্বগত)_ঠাকুর বলতেন বটে ‘যে ঈশ্বরকে জেনেছে, সে সব 
বোঝো। আর সংসার করা, স্কুল করা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরকে বলোছলেন যে, 
“ও সব রজোগুণে হয়'। বিদ্যাসাগরের দয়া আছে বলে বলোঁছলেন, ‘এ রজো- 
গুণের AG) এ রজোগুণে দোষ নাই ৷' 


খাওয়া দাওয়ার পর মঠের ভাইরা বিশ্রাম কারতেছেন। মাঁণ ও চ্যীনলাল 
নৈবেদ্যের ঘরের পূবাঁদকে যে অন্দরমহলের 'সশড় আছে, তাহার চাতালের 
উপর বসিয়া গল্প করিতেছেন। চুনিলাল বাঁলতেছেন, কি প্রকারে ঠাকুরের 
সহিত দাক্ষিণেনবরে তাঁহার দর্শন হইল। সংসার ভাল লাগে নাই afer 
তিনি একবার বাহিরে চলিয়া গিয়াছিলেন ও wie’ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই 
সকল গল্প করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্র আসিয়া কাছে বাঁসলেন। 
যোগবাশিষ্ঠের কথা হইতে লাগিল। 

নরেন্দ্র (মণির প্রতি)-আর বিদূরথের চণ্ডাল হওয়া? 

মণি-কি লবণের কথা বলছো? 

নরেন্দ্র-ও! আপনি পড়েছেন? 

মণি_ হাঁ, একট; পড়েছি। 

নরেন্দ্র-কি, এখানকার বই পড়েছেন? 

মাণি_না, বাড়ীতে একট; পড়েছিলাম। 


শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মঠ_ নরেন্দ্রাদর সাধনা ও তীব্র বৈরাগ্য ২৫৩ 


নরেন্দ্র ছোট গোপালকে তামাক আনিতে বাঁলতেছেন। ছোট গোপাল 
একট. ধ্যান কারিতোছিলেন। 

নরেন্দ্র গোপালের প্রাত)_ওরে তামাক সাজ্‌। ধ্যান কিরে! আগে ঠাকুর 
ও সাধুসেবা করে Preparation কর।- তারপর ধ্যান। আগে কর্ম 
তার পর ধ্যান। (সকলের হাস্য)। 

মঠের বাড়ীর পশ্চিমে সংলগ্ন অনেকটা জমি আছে। সেখানে অনেকগাল 
গাছপালা আছে। মাষ্টার গাছতলায় একাকী বসিয়া আছেন, এমন সময় প্রসন্ন 
আসিয়া উপস্থিত। বেলা ৩টা হইবে। 

মাম্টার_এ কয়দিন কোথায় ?গাঁছলে ? তোমার জন্য সকলে ভাবত হয়েছে। 
ও'দের সঙ্গে দেখা হয়েছে? কখন এলে? 

প্রসন_এই এলাম, এসে দেখা কাঁরাছ। 

মাষ্টার তুমি বৃন্দাবনে চলল:ম বলে চিঠি লিখেছ! আমরা মহা ভাবত! 
কত দূর গাঁছলে £ 

প্রসন্ন_কোন্নগর পর্যন্ত ?গাঁছলাম। (উভয়ের হাস্য)। 

মান্টার__বসো, একটু গল্প বলো, শদীন। প্রথমে কোথায় ছিলে? 

প্রসন্ন_দাক্ষণেশ্বর কালীবাঁড়তে, সেখানে একরান্রি ছিলাম । 

মান্টার সেহাস্যে)_হাজরা মহাশয়ের এখন কি ভাব? 

প্রসন্ন_হাজরা বলে, আমাকে কি ঠাওরাও ? (উভয়ের হাস্য)। 

মাষ্টার সেহাস্যে)_তুমি কি বললে? 

প্রসন্ন_আম চুপ করে রাইলাম। TSO পর? 

প্রসন্ন_আবার বলে, আমার জন্য তামাক এনেছ? (উভয়ের হাস্য)। খাটিয়ে 
নিতে চায়! (হাস্য) § X 


মাম্টার_তারপর কোথায় গেলে? 
প্রসন্ন_ক্রমে কোন্নগরে গেলাম | একটা জায়গায় রাত্রে পড়েছিলাম | আরে৷ 


চলে যাব ভাবলাম ৷ পশ্চিমের রেলভাড়ার জন্য ভদ্রলোকদের জিজ্ঞাসা কর্‌লাম 


যে, এখানে পাওয়া যেতে পারে কি না? 


মাষ্টার_তারা কি বললে? 
প্রসন্ন_বলে টাকাটা [সকেটা পেতে পার। অত রেলভাড়া কে. দিবে? 


(উভয়ের হাস্য)। মান্টার_সঙ্গে দি ছিল? 
প্রসন্ন--এক আধখানা কাপড়। পরমহংসদেবের ছাঁব ছিল। ছবি কারুকে 


দেখাই নাই। 


[ পিতা-পাত্র-সংবাদ_-আগে মা-বাপ_না আগে ঈশ্বর? ] 


রী শীর বাবা আসিয়াছেন। বাবা মঠ থেকে ছেলেকে লইয়া যাইবেন। 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখের সময় প্রায় নয় মাস ধাঁরয়া অনন্যচিত্ত হইয়া শশী 


268 ্রপ্রীরামকৃষকথামৃত-_পাঁরাশিষ্ট [১৮৮৭, ৮ই মে 


তাঁহার সেবা কারয়াছলেন। হান কলেজে fs, এ, পর্যন্ত পাঁড়য়াছলেন। 
এন্ট্রান্সে জলপাঁন পাইয়াছিলেন। বাপ দারদ্র ব্রাহ্মণ, কিন্তু সাধক ও 
নিষ্ঠাবান্‌ | হীন বাপ মায়ের বড় ছেলে । তাঁহাদের বড় আশা যে, ইনি লেখা- 
পড়া শাখিয়া রোজগার করিয়া তাঁদের দুঃখ দূর কাঁরবেন। কিন্তু ভগবানকে 
পাইবার জন্য ইনি সব ত্যাগ করিয়াছলেন। বন্ধুদের কেদে কেদে বলতেন, 
“ক করি, আমি কিছুই বুঝতে পারাছ না। হায়! মা বাপের কিছু সেবা 
করতে পারলাম না! তাঁরা কত আশা করোছলেন। মা আমার গয়না পরতে 
পান নাই; আমি কত সাধ করেছিলাম, আম তাঁকে গয়না পরাব! Tees 
হলো না! বাড়ীতে ফিরে যাওয়া যেন ভার বোধ হয়! গন্ররুমহারাজ কামনী- 
কাণ্ডন ত্যাগ করতে বলেছেন; আর যাবার যো নাই! 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্বধামে গমন কারবার পর শশীর পিতা ভাবলেন, 
এবারে বুঝি বাড়ী ফিরিবে। fare কিছুদিন বাড়ী থাকার পর, মঠ স্থাঁপত 
হইবার কিছুদিনের মধ্যেই মঠে িছাঁদন যাতায়াতের পর, শশী আর মঠ 
হইতে 'ফারলেন না। তাই পতা মাঝে মাঝে তাঁহাকে লইতে আসেন। তান 
কোন মতে যাবেন না। আজ বাবা আঁসিয়াছেন শ্যানয়া আর একাঁদক "দয়া 
পলায়ন কাঁরলেন, যাতে. তাঁহার সঙ্গে দেখা না হয়। 
পিতা মান্টারকে চানতেন। তাঁর সঙ্গে উপরের বারান্দায় বেড়াইতে 
বেড়াইতে কথা কহিতে লাগিলেন। 
িতা- এখানে কর্তা কে? এই নরেন্দ্রই যত নষ্টের গোড়া! ওরা ত বেশ 
বাড়ীতে ফিরে গিঁছল। পড়াশুনা আবার কচ্ছিল। 
মান্টার__এখানে কর্তা নাই; সকলেই সমান। নরেন্দ্র কি করবেন? নিজের 
. ইচ্ছা না থাকলে কি মানুষ চলে আসে? আমরা কৈ বাড়ী একেবারে ছেড়ে 
আসতে পেরোছি? 
পিতা_তোমরা ত বেশ করছো গো। দুঁদিক রাখছো। তোমরা যা কচ্ছ, 
এতে কি ধর্ম হয় নাঃ তাই ত আমাদেরও ইচ্ছা। এখানে থাকুক, সেখানেও 
যাক্‌। দেখ দেখি, ওর গভর্ধারণী কত কাঁদছে। 
মাষ্টার দুঃখিত হইয়া চুপ করিয়া রাঁহলেন। 
পতা-আর সাধু খুজে খপুজে এত বেড়ানো! আম ভাল সাধুর কাছে 
নিয়ে যেতে পারি। ইন্দ্রনারায়ণের কাছে একটি সাধু এসেছে- চমৎকার লোক। 
সেই সাধুকে দেখুক না। 


[ রাখালের বৈরাগ্য, সন্যাসী ও নারী ] 
রাখাল ও মাষ্টার কালীতপস্বীর ঘরের পূর্বাদকের বারান্দায় বেড়াইতেছেন। 


ঠাকুর ও ভক্তদের বিষয় গল্প কারতেছেন। 
রাখাল (ব্যস্ত হইয়া) _মাম্টার মশায়, আসুন, সকলে সাধন কারি। 
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“তাই ত আর বাড়ীতে ফিরে গেলাম না। যাঁদ কেউ বলে, ঈশ্বরকে পেলে 
না, তবে আর কেন। তা নরেন্দ্র বেশ বলে, রামকে পেলুম না বলে TS শ্যামের 
সঙ্গে ঘর করতেই হবে; আর ছেলেপুলের বাপ হ'তেই হবে! আহা! নরেন্দ্র 
এক একটি বেশ কথা বলে! আপনি বরং জিজ্ঞাসা করবেন। 

মান্টার_তা ঠিক কথা৷ রাখাল বাবু, তোমারও CHATS মনটা খুব ব্যাকুল 
হয়েছে। 

রাখাল- মাষ্টার মশায়, কি বলবো? দুপুর বেলায় নর্মদায় যাবার জন্য 
প্রাণ ব্যাকুল হ'য়োছল! মাষ্টার মশায়, সাধন করুন, তা না হ'লে কিছু হচ্ছে 
না; দেখুন না, শুকদেবেরও ভয়। জন্মগ্রহণ করেই পলায়ন! ব্যাসদেব দাঁড়াতে 
বললেন, তা দাঁড়ায় না! 

মান্টার_যোগোপানষদের কথা। মায়ার রাজ্য থেকে শুকদেব পালাচ্ছিলেন। 
হাঁ, ব্যাস আর -শৃকদেবের বেশ কথাবার্তা আছে। ব্যাস সংসারে থেকে ধর্ম 
করতে বল্‌ছেন। শকদেব বলছেন, হরিপাদপদ্মই সার! আর সংসারীদের 
{বিবাহ করে মেয়েমানুষের সঙ্গে বাস, এতে TM প্রকাশ করেছেন। 

রাখাল__অনেকে মনে করে, মেয়েমানুষ না দেখলেই হলো । মেয়েমানষ 
দেখে ঘাড় aie, করলে TH হবেঃ নরেন্দ্র কাল রাত্রে বেশ বললে, ‘যতক্ষণ 
আমার কাম, ততক্ষণই স্ব্শলোক: তা না হ'লে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ বোধ থাকে AT! 

মান্টার__ঠিক কথা । ছেলেদের ছেলেমেয়ে বোধ নাই। 

রাখাল-:তাই বলছ, আমাদের সাধন চাই। মায়াতীত না হলে কেমন 
করে জ্ঞান হবে। চলুন বড় ঘরে যাই; বরাহনগর থেকে কতকগনুল ভদ্রলোক 
এসেছে। নরেন্দ্র তাদের কি-বল্‌ছে, চলুন শনি গিয়ে। 


[নরেন্দ্র ও শরণাগতি (Resignation) ] 


নরেন্দ্র কথা কহিতেছেন। মাষ্টার ভিতরে গেলেন না। বড় ঘরের পর্র্ব- 
দিকের দালানে বেড়াইতে বেড়াইতে কিছু কিছ শুনিতে পাইলেন । 

নরেন্দ্র বলিতেছেন-_সন্ধ্যাদ কর্মের, স্থান সময় নাই। 
একজন ভদ্রলোক__আচ্ছা মশায়, সাধন করলেই তাঁকে পাওয়া যাবে? 
নরেন্দ্র-তাঁর কৃপা। গীতায় বলছেন, 

ঈশ্বরঃ সব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহজিন তিষ্ঠাত। ৮ 

ভ্রাময়ন সব্বভূতানি যন্ব্রারুঢ়ানি মায়য়া॥ 

তমেব শরণং গচ্ছ সব্ববভাবেন ভারত। 

তপ্রসাদাং পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপস্যাস শাশ্বতম্‌॥ 
“তাঁর কৃপা না হলে সাধন ভজনে কিছ; হয় না। তাই তাঁর শরণাগত 


হতে হয়।” 
ভদ্রলোক--আমরা মাঝে মাঝে এসে বিরন্ত কর্বো। 5 
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AE যখন হয় আসবেন। 
“আপনাদের ওখানে গঙ্গার ঘাটে আমরা নাইতে যাই।” 
ভদ্রলোক-তাতে আপত্তি নাই, তবে অন্য লোক না যায়। 
TAIT বলেন ত আমরা নাই যাবো । 
— SATA তা নয়_তবে যাঁদ দেখেন পাঁচজন যাচ্ছে, তা হ'লে আর 
যাবেন না। 


[আরতি ও নরেন্দ্রের matter পাঠ ] 


সন্ধ্যার পর আবার আরতি হইল। ভন্তেরা আবার কৃতাঞ্জলি হ'য়ে “জয় শিব 
SFA সমস্বরে গান কাঁরতে করিতে ঠাকুরের স্তব কাঁরতে লাগিলেন। আরাতি 
হইয়া গেলে ভন্তেরা দানাদের ঘরে গিয়া বাঁসলেন। মাষ্টার বাঁসয়া আছেন। 
প্রসন্ন গুরুগাঁতা পাঠ কারয়া শুনাইতে লাগলেন। নরেন্দ্র আসিয়া নিজে 
সুর করিয়া পাঠ কাঁরতে লাগলেন। নরেন্দ্র গাইতেছেন__ 
ব্ৰহ্মানন্দং পরমসখদং কেবলং জ্ঞানমৃর্তিং। 
দ্বন্বাতীতং গগনসদৃশং ততৃমস্যাঁদ লক্ষ্যম॥ 
একং নিত্যং ?াবমলমচলং সর্্বধীসাক্ষীভূতং॥ 
ভাবাতীতং ভ্রিগ্ণরহিতং সদৃগুরুং তং নমামি॥ 
আবার গাইলেন 
ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং। শিবশাসনতঃ শিবশাসনতঃ॥ 
Alas পরং রহ্মগুরুং বদামি। শ্রীমৎ পরং ব্রহ্মগুরুং ভজামি॥ 
শ্রীমৎ পরং বরহ্ধগুরুং স্মরামি। শ্রীমৎ পরং রক্মগুরুং নমামি॥ 
নরেন্দ্র সুর করিয়া গুরুগীতা পাঠ কাঁরতেছেন। আর ভন্তদের মন যেন 
নিবাতনিচ্কম্প দীপশিখার ন্যায় স্থির হইয়া গেল | সত্য সত্যই ঠাকুর বাঁলতেন, 
FA বংশীধ্বনী শুনে সাপ যেমন ফণা তুলে স্থির হয়ে থাকে, নরেন্দ্র 
গাইলে হৃদয়ের মধ্যে যিনি আছেন, (তিনিও সেইরূপ চুপ করে শোনেন। আহা! 
মঠের ভাইদের কি গুর;ভান্তি! 


[ঠাকুর শ্রীরামকৃষেন ভালবাসা ও রাখাল | 


কালী তপস্বীর ঘরে রাখাল বসিয়া আছেন। কাছে প্রসন্ন । মান্টারও 
সৈই ঘরে আছেন। 

কোলা না সন্তান পরিবার ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। অন্তরে তাঁর বৈরাগ) 

ভাবছেন, একাকী র = য় OG 

Sooo চি থানে চলিয়া We! © 

রাখাল (প্রসন্নের প্রতি) কোথায় ছুটে ছুটে বোঁরয়ে যাস? এখানে 


ACA! এ ছেড়ে যেতে 
? যেতে আছে? আর নরে মত । এ ছেড়ে 
; : আর নরেনের মত লোকের সঙ্গ 
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প্রসন্ন-কলকাতায় বাপ মা রয়েছে। ভয় হয়, পাছে তাঁদের ভালবাসা 
আমাকে টেনে নেয়; তাই দূরে পালাতে চাই। 

রাখাল__গুরুমহারাজ যেমন ভালবাসতেন, তত কি বাপ মা ভালবাসে? 
আমরা তাঁর কি করেছি যে এত ভালবাসা । কেন তিনি আমাদের দেহ মন 
আত্মার মঙ্গলের জন্য এত ব্যস্ত ছিলেন। আমরা তাঁর কি arate? 

মাষ্টার (স্বগত)_আহা, রাখাল ঠিক বলেছেন! তাই তাঁকে বলে অহেতুক 
কপাসিন্ধ্য। 

প্রসন্ন তোমার কি বেরিয়ে যেতে ইচ্ছা হয় না? 

রাখাল_মনে খেয়াল হয় যে নরদাতীরে গিয়ে কিছুদিন থাকি। এক 
একবার ভাব, এ সব জায়গায় কোন বাগানে গিয়ে থাক, আর কিছু সাধন 
aia খেয়াল হয়, তিনদিন পণ্চতপা কারি। তবে সংসারীর বাগানে যেতে 


আবার মন হয় না। € 


[ঈশ্বর কি আছেন? ] / 


দানাদের ঘরে তারক ও প্রসন্ন কথা কাঁহতেছেন। তারকের মা নাই । পিতা 
রাখালের পিতার ন্যায় দ্বিতীয় সংসার কারিয়াছেন। তারকও বিবাহ করিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু পল্সীবিয়োগ হইয়াছে। মঠই তারকের এখন বাড়ী, তারকও 
প্রসনকে ব্ুঝাইতেছেন। 

প্রসন_না হলো জ্ঞান, না হলো প্রেম; কি নিয়ে থাকা যায়? 

তারক- জ্ঞান হওয়া শন্ত বটে, কিন্তু প্রেম হল না কেমন করে? 

প্রসন্ন_কাঁদতে পারলুম না, তবে প্রেম হবে কেমন করে? আর এতাঁদনে 


কি বা হলো? 
তারক-কেন, পরমহংস মশারকে ত দেখেছ। আর জ্ঞানই বা হবে না 
কেন? 
প্রসন্ন_কি জ্ঞান হবে? জ্ঞান মানে ত জানা । কি জান্‌বে? ভগবান আছেন 
কি না, তারই ঠিক নাই। 


তারক-হাঁ, তা বটে, জ্ঞানীর মতে ঈশ্বর নাই। 

মাষ্টার স্বেগত)- আহা প্রসনের যে অবস্থা, ঠাকুর বল্‌তেন, যারা ভগবানকে 
চায়, তাদের ওর্‌প অবস্থা হয়। কখনও বোধ হয়, ভগবান আছেন fe না। 
তারক বুঝি এখন বৌদ্ধমত আলোচনা করছেন, তাই জ্ঞানীর মতে ঈশ্বর নাই 
বল্ছেন। ঠাকুর কিন্তু বলতেন, জ্ঞানী আর ভন্ত এক জায়গায় পেশীছবে। 


৮২১৪ 


দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদ 


ভাই সঙ্গে নরেন্দ্র_নরেন্দ্রের অন্তরের কথা 


ধ্যানের ঘরে অর্থাৎ কালীতপস্বীর ঘরে, নরেন্দ্র ও প্রসন্ন কথা কাঁহতেছেন। 
ঘরের আর একধারে রাখাল, হরীশ ও ছোটগোপাল আছেন। শেষাশেষি AS 
বুড়োগোপাল আঁসয়াছেন। 
নরেন্দ্র গীতাপাঠ করিতেছেন ও প্রসন্নকে শুনাইতেছেন-_ 
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হদ্দেশেহজ্জহুন তিষ্ঠাত। 
ভ্রাময়ন সর্বভূতানি যন্তারূঢানি মায়য়া॥ 
তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত। 
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপস্যাস শামবতম॥ 
সবর্ধর্মান্‌ পারত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষায়ষ্যাম মা শুচঃ॥ 
ঈশ্বরকে জানতে চাওয়া। তুই কাটস্য কাট, তুই তাঁকে জানতে পারব! 
একবার ভাব দেখি, WAT কি! এই যে অসংখ্য তারা দেখাঁছস, শুনোছ 
এক একটি Solar System (সৌরজগৎ)। আমাদের পক্ষে একটি Solar 
System ated রক্ষা নাই। যে পৃথিবীকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করলে 
অতি সামান্য একটি ভাঁটার মত বোধ হয়. সেই পাঁথবীতে মানুষটা বেড়াচ্ছে 
যেন একটা পোকা! 
নরেন্দ্র গান গাইতেছেন ৪ 


[ ‘তুমি পিতা আমরা অতি Pen ] 


(১) পৃথবীর ধ্মলতে দেব মোদের জনম, 
পৃথবীর 'ধুলিতে অন্ধ মোদের নয়ন॥ 
জন্মিয়াছি শিশু হয়ে খেলা করি ধূলি লয়ে, 
মোদের অভয় দাও দরর্বল-শরণ॥ 
একবার ভ্রম হ'লে আর কি লবে না কোলে, 
অমনি কি দূরে তুমি করিবে গমন ? 
তা হলে যে আর Fy, উঠিতে নারিব প্রভু 
ভূমিতলে চিরদিন রব অচেতন! 
আমরা যে শিশু অতি, অতি ক্ষুদ্র মন। 
"পদে পদে হয় পিতা! চরণ স্খলন॥ 
রূদ্রমূুখ কেন তবে, দেখাও মোদের সবে, 

কেন হেরি মাঝে মাঝে ভ্রুকুটি ভীষণ 


বরাহনগর মঠ--ভাইসঙ্গে, নরেন্দ্রের অন্তরের কথা ২৫৯ 


ক্ষুদ্র আমাদের পরে করিও না রোষ; 
স্নেহ বাক্যে বল পিতা কি করেছি দোষ॥ 
| শতবার লও তুলে, শতবার পড়ি ভুলে; 
| fe আর কারিতে পারে দুর্বল যে জন॥ 
“পড়ে থাক। তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাক্‌! 
| নরেন্দ্র যেন আবিন্ট হইয়া আবার গাইতেছেন__ 


[উপায়_শরণাগাঁত ] 


প্রভু WA গোলাম, ম্যয় গোলাম, ম্যয় গোলাম তেরা। 
] তু দেওয়ান, তু দেওয়ান, তু দেওয়ান মেরা॥ 
ৃ দো রোট এক লেঙ্গোট, তেরে পাস ম্যয় পায়া। 

ভগাঁতি ভাব আউর দে নাম তেরা গাঁবা॥ 

তু দেওয়ান মেহেরবান নাম তেরা মীরাঁ। 

অবৃকি বার দে দীদার মেহের কর ফকারাঁ॥ 

তু দেওয়ান মেহেরবান নাম তেরা বারেয়া। 

দাস কবীর শরণে আয়া চরণ লাগে তারেয়া॥ 

“তাঁর কথা কি মনে নাই? ঈশ্বর যে চিনির পাহাড়। তুই পড়ে, এক 
WAR তোর পেট ভরে যায়! তুই মনে করছিস্‌, সব পাহাড়টা বাসায় আনাব। 
{তানি বলেছেন, মনে নাই, শুকদেব হদ্দ একটা ডেয়ো পি'পড়ে? তাই তো 
কালকে বলতুম, শ্যালা গজ ফিতে নিয়ে ঈশ্বরকে মাপ্‌বি? 

“ঈশ্বর দয়ার freee, তাঁর শরণাগত হয়ে থাক; তিনি কৃপা করবেন! তাঁকে 
প্রার্থনা কর 

ace দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম_' 
“আসতো মা সদ্গময়। তমসো মা জ্যোতির্ময় ॥ 
মৃত্যোম্ণা অমৃতং গময় । আবিরাবির্ম এঁধি॥ 
Aa যত্তে দাক্ষণম মুখং॥ তেন মাং পাহি নিত্যম॥ 
প্রসন_কি সাধন করা যায় 
নরেন্দ্র-শুধু তাঁর নাম কর। ঠাকুরের গান মনে নাই? 
[উপায়_তাঁর নাম] 


(১) নামের ভরসা কেবল শ্যামা গো তোমার। 
কাজ fe আমার কোশাকৃশি, দে'তোর হাসি লোকাচার॥ 
নামেতে কাল-পাশ কাটে, জটে তা দিয়েছে রটে। 
আম ত সেই জটের মুটে, হয়োছ আর হব কার॥ 
নামেতে যা হবার হবে, মিছে কেন মার ভেবে, 
নিতান্ত করোছি শিবে, শিবোর বচন সার॥ 


২৬০ শ্ৰীশ্ৰীরামকৃষ্ণকথামৃত-_পাঁরাশিষ্ট [১৮৮৭, ৮ইমে 


(২) আমরা যে শিশু আঁত, আত ক্ষুদ্র মন। 
পদে পদে হয় পিতা চরণ স্খলন॥ [পৃজ্ঠা-২৫৮ 


[ঈশ্বর Te আছেন? ঈশ্বর ক দয়াময়.? ] 


SAG বলছ ঈশ্বর আছেন। আবার তুমিই ত বলো, চার্বাক আর 
অন্যান্য অনেকে ব'লে গেছেন যে, এই জগৎ আপানি হয়েছে! 

নরেন্দ্র_টhemistry পাঁড়সাঁন 2 আরে Combination কে করবে? যেমন 
জল তৈয়ার করবার জন্য Oxygen, Hydrogen আর Electricity 4 সব 
human hand -এ একত্র করে। 

“Intelligent force সব্বাই মানছে। জ্ঞানস্বরূপ একজন; যে এই 
সব ব্যাপার চালাচ্ছে।” 

প্রসন_দয়া আছে কেমন করে জান্‌বো? 

নরেন্দ্র_-যত্তে দাক্ষণম্‌ মুখম'। বেদে বলেছে। 

“John Stuart Mill -ও ওঁ কথাই বলেছেন। যান মানুষের ভিতর ee 
দয়া দিয়েছেন না জানি তাঁর ভিতরে কত দয়া! Mill এই কথা বলেন। feta 
(ঠাকুর) তো বল্‌তেন হি রান 
কর্‌লেই হয়! 

ঢা TAM নরেন্দ্র আবার মধুর কণ্ঠে গাইতেছেন-_ 


[উপায়_বিশ্বাস] 


মোকো কাঁহা OO] বন্দে ম্যয়তো তেরে পাশ মো। 

না হোয়ে ম্যয় ঝগাঁড় বিগাঁড় না aia গঢ়াস মো 

না হোয়ে মো খাল্‌ রোমৃমে না SINS না মাস্‌ মো॥। 
না দেবল মো না মসূজিদ্‌ মো না কাশী কৈলাস মো 
না হোয়ে ম্যয় আউধ দ্বরকা মেরা ভেট বিশ্বাস মো॥ 
না হোয়ে মায় ক্রিয়া করম্‌মো, না যোগ বৈরাগ সন্ন্যাস মো 
খোঁজেগা তো অব মিলুঙ্গা, পলভরাক তল্লাস মো॥ 
কহত কবীর শুন ভাই সাধু, সব সন্তনৃকী সাথ মো॥ 


[বাসনা থাকলে ঈশ্বরে অবিশ্বাস হয় | 


.  প্রসন্ন_তুমি কখনও বল, ভগবান নাই; আবার এখন ওঁ সব কথা বল্‌ছো। 
তোমার কথার ঠিক নাই, তুমি প্রায় মত বদলাও। (সকলের হাস্য)। 

নরেন্দ্র-এ কথা আর কখন বদলাবো না_যতক্ষণ কামনা, বাসনা, ততক্ষণ 
ঈশ্বরে আবিশ্বাস। একটা না একটা কামনা থাকেই। হয়ত ভিতরে ভিতরে 
পড়বার ইচ্ছা আছে_পাশ করবে, কি পণ্ডিত হবে_এই সব কামনা। 


বরাহনগর মঠ-_ভাইসঙ্গে, নরেন্দ্রের অন্তরের কথা ২৬১ 


নরেন্দ্র ভান্ততে গদ্গদ হইয়া গান গাইতে লাগলেন। “তিনি শরণাগত- 
বসল, পরম পিতা মাতা ।' 
জয় দেব জয় দেব জয় মঙ্গলদাতা জয় জয় মঙ্গলদাতা | 
সঙ্কটভয়দুখন্রাতা, বিশ্বভুবনপাতা, জয় দেব জয় দেব॥ 
অচিন্ত্য অনন্ত অপার, নাই তব উপমা প্রভু, নাহ তব উপমা। 
প্রভু ববিশ্বেশ্বর ব্যাপক fag চিন্ময় পরমাত্মা, জয় দেব জয় দেব॥ 
জয় জগবন্দ্য দয়াল, প্রণাম তব চরণে, প্রভু প্রণাম তব চরণে। 
পরম শরণ তুমি হে, জীবনে মরণে, জয় দেব জয় দেব॥ 
{ক আর alist আমরা কাঁর হে এ 'মনাঁত, প্রভূ কার হে এ মিনাত। 
এ লোকে সূমাতি দেও, পরলোকে WATS, জয় দেব জয় দেব॥ 
নরেন্দ্র আবার গাইলেন। ভাইদের হাঁররস পয়ালা পান কাঁরতে বাঁলতেছেন। 
ঈশ্বর খুব কাছেই আছেন_কস্তুরী যেমন মগের 
পীলেরে অবধৃত হো মত বারা, প্যালা প্রেম হাঁররস কা রে। 
বাল অবস্থা খেল গ'বাই, তরুণ ভরে নারী বশ কা রে। 
নাভ কমলমে হ্যায় কস্তুরা, ক্যায়সে ভরম মিটে পশ_কা রে। 
বিনা সদ্গুরু নর য়্যাসাহি OY, জ্যায়সা মগ ফিরে বনকা রে। 
মাষ্টার বারান্দা হইতে এই সমস্ত কথা শীনতেছেন। 
নরেন্দ্র গাত্রোথান করিলেন। ঘর হইতে চাঁলিয়া আসিবার সময় বলিতেছেন । 
মাথা গরম হলো বকে বকে! বারান্দাতে মাষ্টারকে দেখিয়া বলিলেন, “মাষ্টার 
মহাশয়, কিছ; জল খান” 
মঠের একজন ভাই নরেন্দ্রকে বলিতেছেন, “তবে যে ভগবান নাই বলো!” 
নরেন্দ্র হাঁসতে লাঁগলেন। 


[ নরেন্দ্র তীব্র বৈরাগ্য_নরেন্দ্রে গৃহস্থাশ্রম নিন্দা ] 


পরদিন সোমবার, ৯ই মে। মাষ্টার সকাল বেলা মঠের বাগানের গাছতলায় 
বাঁসয়া আছেন। মাণ্টার ভাবিতেছেন, “ঠাকুর মঠের ভ্ইদের কামিনী কাণ্চন 
ত্যাগ করাইয়াছেন। আহা, এরা কেমন ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল! স্থানাট যেন 
সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ। মঠের ভাইগাল যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ! ঠাকুর বেশীদন চাঁলয়া 
যান নাই; তাই সেই সমস্ত ভাবই প্রায় বজায় TATE! 

এসেই অযোধ্যা! কেবল রাম নাই! 

«এদের 'তাঁন গৃহত্যাগ করালেন। কয়েকাটকে তান গৃহে রেখেছেন 
কেন? এর fo কোন উপায় নাই?” 

নরেন্দ্র উপরের ঘর হইতে দেখিতেছেন,_মাল্টার একাকী গাছতলায় বাঁসয়া 
আছেন। felt নামিয়া আসিয়া হাঁসতে হাসতে বাঁলতেছেন, “ক মান্টার 


২৬২ ্রশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_পাঁরাশিষ্ট 1১৮৮৭, ৯ই মে 


মহাশয়! কি হচ্ছেঃ কিছু কথা হইতে হইতে মাষ্টার বাললেন, “আহা তোমার 
কি সুর! একটা কিছু স্তব বল।” 


নরেন্দ্র সুর কাঁরয়া অপরাধভঞ্জন স্তব বলিতেছেন। গৃহস্থেরা ঈশ্বরকে 
ভুলে রয়েছে-কত অপরাধ করে-বাল্যে, ceil, বার্ধক্য! কেন তারা 
কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবা বা চিন্তা করে না 


বাল্যে দুঃখাতিরেকো মললদালতবপতঃ স্তন্য পানে পিপাসা, 
নো শন্তশ্চোন্দ্রয়েভ্যো ভবগুণজনিতাঃ শত্রবো মাং তুদল্তি। 
নানারোগোথদুহখাদুদনপরবশঃ শঙ্করং ন স্মরাি, 
ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥ ' 
প্রোটোহহং যৌবনস্থো বিষয়বিষধরৈঃপণ্)ভিমর্মসন্ধো, 

দণ্টো নষ্টবিবেকঃ সতধনযুবতীস্বাদসৌখ্যে নিষপরঃ। 
শৈবীচিন্তাবহীনং মম হৃদয়মহো মানগর্বাধিরূঢং 

ক্ষল্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥। 
বার্ধক্যে চৌন্দ্রয়াণাং িগতগাঁতিমাতশ্চাধিদৈবাদিতাপৈঃ, 

পাপৈ রোগোর্বয়োগৈস্তনবাঁসতবপঃ প্রোঁঢিহীনণ দীন্ম। 
মিথ্যামোহাভিলাধৈভ্রমীত মম মনো ধুজ্জটেধানশন্যং 
ক্ষল্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥ 
FAST প্রত্যকালে স্নপনবিধিবিধোঁ নাহৃতং গাঙ্গতোয়ং 
ANTS বা কদাচিদ্বহুতরগহনাৎ খদ্ডাবজ্বীদলানি। 

নানীতা পদ্মমালা সরি বিকাঁসতা গন্ধধুপৈস্ত্বদৰ্থং, 

ক্ষণ্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥ 
গান্রং ভস্মাসতং Prov হাসিতং হস্তে কপালং সিতং 

Wate free সিতশ্চ বৃষভঃ কর্ণে সিতে কুণ্ডলে 
গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেশ্চন্দ্রঃ সিতো মূর্ধান, 

সোহয়ং সর্বাসতো দদাতু বিভবং পাপক্ষর়ং সর্বদা॥ ইত্যাদি 


স্তব পাঠ হইয়া গেল। আবার কথাবার্তা হইতেছে। 


নরেন্দ্র-নিলিপ্ত সংসার বল্‌ূন আর যাই বলুন, কামনী-কাণ্ণন, ত্যাগ 
না করলে হবে না। স্ত্রী সঙ্গে সহবাস FATT TM করে না? যে স্থানে 
কৃমি, কফ, মেদ, দুগন্ধি_ 


অমেধ্যপূর্ণে কামিজালসঙ্কুলে স্বভাবদূন্ধি নিরন্তকান্তরে। 
কলেবরে মুন্রপুরীষভাবিতে রমন্তি Tor বিরমল্তি পশ্ডিতাঃ॥ 


“বেদান্তবাক্য যে রমণ করে না, হরিরস মাদরা যে পান করে না তাহার 
বৃথাই জাবন। 


বরাহনগর মঠ-__ভাইসঙ্গে, নরেন্দ্রের অন্তরের কথা ২৬৩ 


ও*কারমূলং পরমং পদান্তরং গার়ন্রীসাবিত্রীসূভাষিতান্তরং। 
ল্তরং যং ALA না সেবতে বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনমৃ॥ 
“একটা গান শুনুন 
“ছাড়, মোহ-_ছাড়রে কুমন্ত্রণা, জান তাঁরে তবে যাবে যন্ত্রণা॥ 
চারাদনের সুখের জন্য, প্রাণসখারে ভূলে, এক বিড়ম্বনা॥ 
“কৌপীন না পরলে আর উপায় নাই। সংসার ত্যাগ! 
এই daa আবার সুর করিয়া কৌপীনপণচকম বাঁলতেছেন__ 
বেদান্তবাক্যেষ সদা রমন্তো, ভিক্ষান্ন মাত্রেণ চ তুন্টিমন্তঃ। 
অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ কৌপানবন্তঃ খল; ভাগ্যবন্তঃ॥ ইত্যাদি 
নরেন্দ্র আবার বালতেছেন, মানুষ কেন সংসারে বদ্ধ হবে, কেন মায়ায় বদ্ধ 
হবেঃ মানুষের স্বরূপ কিঃ শচদানন্দরূপঃ শিবোহহং আমিই সেই 
সাঁচ্চদানন্দ। 
আকার সর করিয়া শঙ্করাচার্যের স্তব বালতেছেন_ 
ও* মনোবূদ্ধ্যহত্কারচিত্তানি নাহং ন চ শ্রোত্রীজহেৰ ন চ ঘ্রাণনেত্রে। 
ন চ ব্যোমভূির্ন তেজো ন বায়দশ্চদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম॥ 
নরেন্দ্র আর একটি স্তব, বাস্যদেবাস্টক সুর করিয়া বালতেছেন__ 


হে মধুসূদন! আমি তোমার শরণাগত; আমাকে কৃপা করে কামনিদ্রা 
পাপ, মোহ, AA CAA মোহজাল, বিষয়তৃষ্ণা থেকে ত্রাণ কর। আর পাদপদ্মে 
ভান্ত দাও। 


ওঁমতি জ্ঞানরূপেণ রাগাজীর্ণেন জাঁ্য্তঃ। 
কামনিদ্রাং প্রপন্নোহস্মি ale মাং মধ্সুদন॥ 
ন-গাঁতীর্বদাতে নাথ ত্বমেকঃ শরণং প্রভো। 
পাপপঙ্কে নিমণ্নোহস্মি MNS মাং মধুসুদন ৷ 
মোহতো মোহজালেন পাত্রদার ARTA, | 
তৃষ্ণয়া পাঁড্যমানাস্ম aig মাং ATT 
ভক্তিহীনণ FAG দুঃখশোকাতুরং প্রভো। 
অনাশ্রয়মনাথণ্ ত্রাহি মাং TTA 
গতাগতেন শ্রান্তোহস্মি দার্ঘসংসার TINT, | 
পুনর্নাগন্তুমিচ্ছাম ত্রাহি মাং মধুসুদন 
বহবোহাপি ময়া দম্টং যোনিদ্বারং পৃথক্‌ MAF! 
গর্ভবাসেমদ্দুঃখং ত্রাহি মাং ALAA 

তেন দেব প্রপন্নোহাঁস্ম নারায়ণ পরায়ণঃ। 
জগৎ সংসারমোক্ষার্থং SNA মাং মধ্দসদন ॥ 


২৪ শ্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_পাঁরাশ্ট [১৮৮৭, ৯ই মে 


বাচয়াম যথোৎপনং প্রণমাঁম তবাগ্রতঃ। 

জরামরণভীতোহাঁস্ম TIS মাং মধুসৃদন ॥ 

সুকৃতং ন কৃতং Tales দুচ্কৃতণ্ট কৃতং TAT! 

সংসারে পাপপত্কোহাস্ম ae মাং TA 

দেহান্তরসহস্্রাণামান্যোন্য৭ কৃতং ময়া। 

কর্তৃতিণ মনুষ্যণাং ত্রাহি মাং মধ্স্দন॥ 

বাকোন যং প্রাতিজ্ঞাতং কর্মণা নোপপাঁদতম্‌ 

সোহহং দেব দুরাচারস্ত্রাহ মাং মধুসুদন॥ 

যত্ৰ যত্ৰ হি জাতোহাস্ম স্ত্রীঝু বা পুরুষেষ বা। 

তত্র তন্রাচলা Seas মাং মধুসূদন ॥ 

মাষ্টার (স্বগত)_নরেন্দ্রের তীব্র বৈরাগ্য! তাই মঠের ভাইদের সকলেরই 
এই TPA ঠাকুরের ভন্ডদের ভিতর যাঁরা সংসারে এখনও আছেন, তাঁদের 
দেখে এদের কেবল কামিনী-কাণ্ুন ত্যাগের কথা উদ্দীপন হচ্ছে। আহা, এদের 
কি অবস্থা! এ কাঁটকে তানি সংসারে এখনও কেন রেখেছেন? তান ? কোন 
উপায় করবেন? তান কি তীর বৈরাগ্য দিবেন; না সংসারেই ভুলাইয়া 
রাখিয়া দিবেন? 
আজ নরেন্দ্র ও আরও 7 একাঁট ভাই আহারের পর কাঁলকাতায় গেলেন। 

আবার রাত্রে নরেন্দ্র ফিরিবেন। নরেন্দ্রের বাটীর মোকদ্দ'মা এখনও চোকে 
নাই। মঠের ভাইরা নরেন্দ্র অদর্শন সহ্য কারতে পারেন না। সকলেই 
ভাবিতেছেন, নরেন্দ্র কখন ফিরিবেন। 


দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত 
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